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উৎসর্গ পত্র 


স্বীয়! সুখদা দেবী 
শ্রীচরণেষু 
মা! 
কয়েক বৎসর অতীত হইল পাঁচটি বিষয় অবলম্বনে এ অকিধ্গনের' 
মনে যাহা জাগির! উঠিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পিভচরণে উৎসর্গ 
করিয়াছি । 
জন্মস্থান শ্রিমুলগড়ের বাঁটাতে যে মনোমুগ্ধকর মদনগোপাল 
মুর্তিকে তুমি ভক্তিভরে প্রণাম করিতে শৈশবে শিখাইয়াঁছিলে? আমান্র 
পিসি মা যে দেবতার গৃহে তন্ময় হইয়া দিন যাঁপন করিতেন, স্থানান্তরে 
সার সমুদ্রে ডূবিয়া থাকিয়াঁও বৃদ্ধ বয়সে দেই অপুর্ববরূপ সর্ধক্ষণে 
হৃদয়ে জাঁগিয়া উঠে ও সেই দেবতার চরণে আত্মাহুতি দিতে ইচ্ছা হর । 
শ্রীবৃন্দাবনবিহারী সেই গোপালের কিঞ্চিৎও গুণগান করি এ অকিঞ্চ- 
নের সে সাধ্য নাই, তবে তাহার সম্বন্ধে বে ধারণা হ্রদে বদ্ধমূল হইরা 
আছে, তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করির! তোমার চরণে নিবেদন করিলাম । 
ইহা তোমার আদরের পুত্রের যত্রের সাঁমগ্রী। তোঁমাঁর জীবদ্দশায় 
আমি তোমার কোঁনও প্রকার সহায়তা করিতে পারি নাই (েজন্ত 
সর্বদাই ছঃখিত থাকি । 
তোমার “জ্ঞানী” 


বিজ্ঞাপন 


জন্মাস্তর সহম্লেষু তপোধ্যান সমাধিভিঃ | 
নরাণাং ক্ষীণ পাপাণাঁং কৃষ্ণ ভক্তি প্রজায়তে । 
নারদ । 
কোঁন বিষয় অবলম্বন করিয়! যে যাহা বলে বা লিখে তাহা তাহার 
প্রকৃতি, জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী । সুতরাং ছুবের্শধ্য ইহা গ্রন্থ গ্রীমত্ভীগবত. 
অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও কন্ম সম্বন্ধে এই শ্মুদ্র গ্রন্তে হৃদয়ের 
যে ধারণা লিপিবদ্ধ করিলাম তাহা ম্দীয় শক্তি, জ্ঞান ও প্ররুতি 
অনুযায়ী । বহু সাধনা ব্যতীত শ্রীকুক্চ লীল! হৃদয়জম হয় না। মৎস 
দুশ অকিঞ্চনের এবস্িধ বিষয়ের চর্চা অতি সাহসের কর্ম্ম। তবে 
শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা সর্বদাই স্বতাঁবতঃ শুভফলপ্রদ এবং সাংসারিক ক্লেশ ও 
পাপক্ষয়কর ৷ এই জন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে এই কাঁধ্যে হস্তক্ষেপ। পণ্ডিত 
মণ্ডলীর নিকটে ইহাতে বহু ত্রুটি লক্ষিত হইবে । তাহাদের নিকট 
সাহ্গুনয়ে প্রার্থনা, তাহারা যেন কৃপা করিয়া এই সাংসারিক স্ুখাসক্ত 
ত্রিতাপপীড়িত অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জনা করেন। 
আমার একটি প্রধান সম্পত্তি, এই ক্ষুর্র পুস্তকখানি, মুদ্রাঙ্কনে 
আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীকুষ্চচরণা শ্রিত ক্কপাপ্রার্থী শ্রীমান্‌ কমলাঁকি্কর দেব 
'শন্দদী এম» এ+ বথ! সাধ্য শ্রম ও সহায়তা করিয়াছেন। ইতি ২৯শে 
আশ্বিন সন ৯৩০৩ । 
শীজ্ঞানানন্দ দেব শর্মা (রায় চৌধুরী ) 
৭৭।১ নম্বর হরি ঘোঁষের সীট 
কলিকাতা । 


ডর ক্ল্ভি। ক 


12০. 


এ্ীন্ষ তেল লাসলীলা! 


শশা িতিসিকীপতিপপাশাঁটি 


বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ঞোঃ 
্রদ্ধান্বিতোংনুশৃণুয়াদথ বণয়েদ্‌ যঃ। 
ভক্তিং পরাঁং ভগবতি প্রতিলভ)কাদং 
হৃদরোগমাশ্বপহিনোত)চিরেণ ধীরঃ ॥ 1 
৪০।৩৩।১০ম স্বন্ধঃ শ্রীমাগবতম্‌ 
মহধি বেদব্যাসের মতে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং সচ্চদানন্দবিগ্রহ 
গর্বিত দৈত্যগণে নমাচ্ছন্ন ভূরিভারে আক্রান্ত! ধরণীর ভার হরণের 
উদ্দেশ্তে ইচ্ছাশয় দেহধারণ করিয়া বা মারামনুত্যাকীরে বছুকুলে 
বন্থদেবের ও দেবকীর পুত্রব্ূপে আঁকার ধারণ করেন ও সেই বিগ্রহের 
* উৎসব পত্রিকা, সন ১৩০২ শ্রাবণ এবং অগ্রহায়ণ | 
4 যে পণ্ডিত বিশ্বাসান্বিত হইয়া শ্রীকঞ্চের এই বিশিষ্ট লীল। 
শ্রবণ, অনন্তর বর্ণন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে গোঁপিকান্ুসারিত্ব 
হেতু সর্বোত্তম জাতীয়! প্রেমলক্ষণ! ভক্তি নৃতন ভাবে প্রতিক্ষণ লাভ 
করিয়া হৃদয় রৌগ কামকে অবিলম্বে পারতা?গ করেন । 


হ্‌ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


ব' শ্রীকু্ণের প্রত্যুৎপাদনার্থে শ্রীরাধারও আবির্ভাব হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের 
ও শ্রীরাধার প্রকৃত আকার নির্ধীরণ বহু চিন্তার ও আলোচনার 
বিষয়। সে সম্বন্ধে নানামত আছে। উহাতে ভূতভৌতিক পদার্থের 
সম্পর্ক নাই, উহা চৈতন্ত আত্মা সংযুক্ত কার্য্যনিষ্পাঁদনোপযোগী হস্ত 
পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। এক্ষণে আমাদের বিষয়ীভূত রাঁসলীলা 
(৯) কি? ইহাই বিবেচ্য। ইহা কি শারদ-পূর্ণিমার নিশা শ্রীবৃন্দাবন 
নামক ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাধিকাঁর সহিত যুক্ত হইয়া ও 
গোঁপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়। যে প্রকারে, যে ভাবে নিশাগত বিহার 
করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ লোকে বুঝে__তাহাই ? অথবা রাসলীলা 
একটি স্বতন্ত্র গুঢ় ব্যাপার? শ্রীমভ্তাগবতের বিখ্যাত টাকাকার শ্রীধর 
স্বামী প্রভৃতি চিন্তাশীল ও ভক্ত মনীষিগণ এই রাঁসলীলা নানাভঙ্গীতে 
ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। 

অজ্ঞানের মন তিমিরে আবৃত থাকিয়৷ আত্মন্বষ্্ুয়ের অন্তস্তলে এই 
রাসলীল৷ সম্বন্ধে যে. ধারণা বদ্ধুমূল হইয়া আছে, মনের আবেগে 
তাহারই কিঞ্চিৎ আমুযাচনা প্রকাশ কর! এই প্রবন্ধের উদ্দোস্ত। 

ভারতের অত্রীত" এক যুগে দর্শনের, বিজ্ঞানের ও ধর্মের চর্চা 
সমভাবে অতি প্রবল হইয়াছিল। যোগবলে দশেক্রিয়কে একমুখী 
স্রিয়াই হউক, আলোচনা দ্বারাই হউক আর যন্ত্রের সাহাঁষ্যেই হউক, 
ভারতের মনীষিগণ তাহাদের অঙ্জিত সমস্ত যৌগিক, দার্শনিক ও 


(৯) রাসলীলা-_ রসো মুখ্যরসঃ শুদ্ধঃ প্রেমা স এব রাসঃ তদ্রপো 
য উৎসবঃ তত্তৎ প্রেম পোষণময়ঃ লীলা । 
রস _ & 11 2017009 02 701189. 








শ্রীকৃষ্ণের রাঁসলীল। ৩ 


বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, জগদীশ্বরের স্বটিরহস্ত স্বয়ং ও জনসাধারণের বোধগম্য 
করিবার জন্য সংযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সাহায্যে 
বিশ্বনিয়স্তার জীবের প্রতি যে অসীম ভালবাস! তাহাঁও বুঝিয়াছিলেন 
ও বুঝাইিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই অপরিমেয় ভক্তি, বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক ও যৌগিক জ্ঞান অদ্ভূত উপায়ে একত্র করিয়া, মধুমকরধ্বজ 
মিশাইয়া সংসার ক্লেশদদ্ধ জীবকে নীরোগ করিরবাঁর চেষ্ট 1 করিয়া- 
ছিলেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন মার্গীবলম্বী যৌগিক, দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিকগণের সেই একই প্রকারের চেষ্টা বা উদ্দেশ্ত ছিল। 
তাহাদের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা সুরোপীয় যৌগিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক- 
গণের চেষ্টা বা উদ্দেপ্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতীত মহাঁসমরে 
আমরা তাহার পরিচয় পাই। এ মহাসমরে ঘুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ 
তীহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রকারে নিয়োগ করিলে বিপক্ষ যোদ্ধপণ 
অনায়াসে নিমেষের মধ্যে বিনীশ হইতে পারে তাহাই তাহাদের একান্ত 
চেষ্টা ছিল, আর ভারতের যুগযুগান্তের মহর্ষিগণ তাহাদের বৈজ্ঞানিক 
ও যোঁগলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বতষ্টীকে ও স্থষ্টিতৰ বুঝিবার জন্য 
একাস্ত শ্রম ও চেই্! করিয়াছিলেন। অধিকস্ত'ভগবান যে ভক্তবৎদল, 
পরম কারুণিক, পরম প্রেমিক, তিনি যে তাহার স্থ্টির সহিত বাৎ্সল্য 
ও প্রেমস্ত্রে দুঢ়রূপে আবদ্ধ ও সেই প্রেম বিশ্বব্রহ্া্তে ছড়াহিয়া. 
দিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত, তাহাই ব্যাসদেবের ও তীহাঁর ন্যায় মহর্ষি- 
গণের, অল্পাযুঃ সুমন্দমমতি ব্যক্তিগণের বোধগম্য কর! উদ্দেশ্ত ছিল । 
সেই উভয়বিধ , উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীমন্ভাগবত মহাগ্রন্থের স্মষ্টি। 
 ব্বাসলীল। সেই মহাগ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশবিশেষ । 


৪ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


শ্রীমস্ভাগবতকা'র শ্রীরুষ্কেই যে, সৎ চিৎ ও আনন্দ ঘনীভূতভাঁবে 
বর্তমান তাহা সর্বত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মাধব শ্রীকৃষ্ণের অপর 
একটি নাম] সেই মাধব রাধার সহিত নিত্য সংযুক্ত। একজন 
বৈজ্ঞানিক ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ের কোন 
একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়। খক্‌ পরিশিষ্ট বচন উদ্ধত করিয়! 
লিখিয়াঁছেন-_“রাধয়ামাঁধবোঁদেবো মাঁধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে 
জনেঘা” অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই রাঁধামাধব। শ্রীমৎ কিশোর 
প্রসাদ তীঁহার কৃত বিশুদ্ধ রসদীপিক নামক ভাঁগবতের টাকায় 
লিখিয়াছেন__“ভগবতঃ নিজভাগ্যশেবধি পরমাবধি রূপয়! শ্রীরাধয়! 
নিত্যুক্ত” অর্থাৎ ভগবান শ্রীককষণ শ্রীরাধার সহিত নিত্যই যুক্ত আছেন। 
পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে বস্ত ও চৈতন্য নিত্যযুক্ত। (২) 
অর্থাৎ চৈতন্তঃ বস্ত ব্যতীত থাঁকিতে বা কাধ্য করিতে পারে না, বস্তও 
চৈতন্ত ব্যতীত থাঁকিতে বা কাধ্য করিতে পারে না । 

ব্যাসদেবের মতে শ্রীকুষ্ণের বাল্যের ও কৈশোরের লীলাভূমি 
শ্রীবৃন্দাবন। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই+ এই লীলাভূমি কি সত্য সত্যই 
ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বর্তমান বৃন্দাবন সহর, অথবা! এ স্থানের 
নানা বিশেবত্ব বিচার করিয়া এ স্থান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্নাবন বলিয়! 
মনোনীত করা কল্পনাসস্ভূত? শ্রীমন্ভীগবতের বিখ্যাত -টাকাকার 
শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার কৃত সাদ্দার্ঘদর্শিনীতে 
শ্রীন্দাবনদ্ূমির ভগবানের স্তায় সর্ধর্যাপিত্ব স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন-__ 


(২) ০5666] 10807106858 00. ০ 0১০780156 আ160950 
৪10111ট 007 810106 ছ101১০৮ 2028009200৮, 


শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ৫ 


“ভগন্র্ভেরিব বৃন্দাবনভূমি।” আবার স্কন্দ পুরাণে প্বুন্বাবনং ব্রহ্মরুদ্রাদি 
সেবিতং” এবং “মেদেহরূপকং” বা ভগবানের দেহস্বরূপ বলিয়। গিয়া 
ছেন। (৩) স্থতরাং প্ররুতপক্ষে শ্রীবৃন্দাবনভূমি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের 
বর্তমান বৃন্দাবন সহর নহে। শ্রীবৃন্দাবনভূমি ব্রন্মরুদ্রাদি সেবিত 
শ্রীবৃন্দাদেবী সম্রাশ্রিত সর্বদেবমন্ন রম্যবন | উহা গ্রীহরির অধিষ্ঠিত স্থান । 
মথুরাপুরী ও দ্বারাবতীও তত্দরপ স্থান। সুতরাং শ্রীর্ঞ্চের, শ্রীবৃন্দাবনে, 
মথুরায় ও দ্বারকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লীলাহি বোঁধ হয়, শ্রীভগবানের 
এই দৃশ্ঠমান ও অদৃশ্ঠমাঁন জগত্ত্রঙ্গাণ্ডে প্রেম বা লীলারস পোষণার্থ গুঢ 
ও অপূর্ব ক্রিয়া কলাপ। 





(৩) ততো বুন্দাবনং রম্যং মমধাঁমৈব কেবলং । 
অত্র যে পশবঃ পক্ষিমুগাঃ কীটা! নরামরাঃ । 
যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যাস্তি মমালরং ৷ 
তত্র যা গোঁপকন্তাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে ৷ 
যোগিম্তত্তা ময়া নিত্যং মমসেব! পরায়ণাঃ। 
পঞ্চযোঁজন মে বাস্তি বনং মে দেহরূপকং। 
কাণিন্দীয়ং সুযুম্নাখ্যা পরমামূতবাহিনী | 
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্তৃস্তে হুস্মরপতঃ | 
সর্বদেবময়শ্চযাহং ন ত্যজামি বনং কচ্চিৎ। 
আবির্ভাবন্তি বো ভাবো ভবেনেত্র যুগে যুগে । 
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশং চর্মচক্কুষ! ॥ 


স্কন্দপুরাণ-__মধুরামাহাত্ম্য । 


৬ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


এক্ষণে বিবেচ্য এই, যে শ্রীকৃষ্ণের রাঁসলীল! কতকালব্যাপী এবং 
উহা কি কেবলমাত্র শারদ-পুর্ণিমার রাত্রিতে হইয়াছিল? স্বয়ং 
ব্যাসদেব তাহার গ্রন্থের দশমস্কন্ধের ব্রয়স্ত্রংশৎ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন-_ 
প্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাস্থদেবান্থমোদিতাঃ1” অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণের এই রাস- 
লীলা একব্রন্মরাত্রব্যাপী। টীকাকার শ্রীধর স্বামী এই ব্রহ্গরাত্র শব্দের 
_ পক্রাঙ্গমুহূর্ত” অর্থ ,করিয়াছেন। শ্রীমজ্জীব গোস্বামী প্রভৃতি স্মরণীয় 
টাকাকারগণও তন্মতান্যাঁয়ী। চারি শত বত্রিশ কোটি বর্ষে ব্রহ্মার 
এক অহোরাত্র। সুতরাং ব্রন্মের এক রাত্র যুগসহত্রব্যাপী। অপর 
দিকে টীকাকার শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামী স্বরৃত সিদ্ান্তপ্রদীপে 
মীমাংদা করিয়া গিয়াছেন-_পশ্রীরুষ্ণ শশাঙ্কস্তাংগুভিঃ কিরণৈর্বি 
রাজিতাঃ সর্ধবানিশাঃ সিষেবে 1” সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে এই 
রাসলীল! শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকর্ম। যখন শ্রীপ্কষণ স্বয়ং ভগবান, যখন শ্রীরাধা 
তাহারই শক্তিসার ও অন্ধাঙ্গী, যখন প্রীবৃন্দাবনভূমি ভগবানের মুত্তির 
্তায় সর্বব্যাপী, আর যখন কু্যদেব দেবী জানকীকে ও তাহার হৃদয়া- 
নন্ববর্ধনকাঁরীকে স্বীয় মণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করিয়া অবিরত বেষ্টন 
করিতেছেন (৪), তখন, কুর্যদেবের সায় সর্ধক্ষণই শ্রীকৃষ্ণের এই রাঁস- 
লীলা হইতেছে, ইহা"স্বতঃসিদ্ধ। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে এই রাসমণডলীতে 
গোপীগণ প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছেন আর সেই গোপীমগ্ডলীর মধ্যে সেই 
রাধারমণ, প্রেমময়, কপাময়, পরমত্রহ্মরূপী শ্রীহরি ইচ্ছান্গরূপ শরীর 
ধারণ করিয়া লক্ষীদেবীলহ সর্ধক্ষণে বিরাজ করিতেছেন-_-“ণোপী- 
মগ্ুলীমধ্যগো হরিঃ।» 

(৪) হৃর্য্যমগ্লমধ্যস্থং রাঁমংসীতাসমন্বিতং | নাষদ 


শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ৭ 


পুনরাঁয় বিবেচ্য এই; এই গোঁপমগুলীর সংখ্যা কত? এই সংখ্য 
নির্ণয় দুরূহ (৫)। তবে আমাদের মনে হয়, রাঁসমগুলীতে শ্রীরুঃ 
অসংখ্য গোপীগণে নিত্য পরিবেষ্টিত। শ্রীমধিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
তাহার সারার্থদর্শিনীতে লিখিয়াছেন যে ভক্তি শাস্ত্ান্ুসারে পপ্রমদা 
শতকোঁটিভিরাকুলিতে, তাসাং মধ্যে ষোড়শ সহম্াণি গোপ্যা মুখ্যতরা 
স্তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ অষ্টানাঁমপি মধ্যে, দে অতি মুখ্য্তমে, 
তয়োরপি মধ্যে প্রীরাধা সর্কমুখ্যতমা |” অর্থাৎ শতকোটি প্রমদাঁগণে 
শ্রীকৃষ্ণ বেষ্টিত, এই শতকোটি প্রমদাঁগণের মধ্যে ভক্তির তারতম্য অনু- 
সারে ষোড়শ সহমত গোগী শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আটটি গোপী আরও শ্রেষ্ট, 
এই আটটির মধ্যে ছুইটি অধিক শ্রেষ্ঠ, এবং এই ছুইটির মধ্যে শ্রীরাধা 
সর্ধমুখ্যতমা ৷ সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্রীরাধা, 
্রীকুষ্ণটের সর্ব্বনিকটে অবস্থিতি করিতেছেন বা সদাযুক্ত, এবং কোটি 
কোটি শুদ্ধ প্রেমিকা প্রমদাগণ তাহাকে রাসমগ্ডলীতে চক্রবৎ নিত্য 
বেষ্টন করিতেছেন আর বেষ্টনকালে “দেহি দাস্তম__-দেহি পদপল্লবম্” এই 
বাক্য অবিরত উচ্চারণ করিতেছেন। বিশুদ্ধ রসদীপিকার টাকাকাঁর 
“গোপীনাম” শষ্ষের *গোপজাভিন্ত্রীণাং তৎপতীনাং গোঁপজ্ঞাতি 
পুরুষাণাং তথা! সব্বেষাং গোমৃগাদিদেহীনাং পরিকরাণাং দেহভাকৃসন্” 
এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্র্রীমদ্বল্লভাচার্ধ্য মহাশয় ও অপরাপর টাকা- 
কারগণও এ মর্মে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল টাকাকারগণের ব্যাখ্যার 
স্থলার্থ বিবেচনা করিলে আমাদের মনে হয়, দেহীমাত্রেই এই রাস- 


গীতি ডর রতি 


(৫) শতকোটিতয়াতাসাং সংখ্যাং কঃ কর্তৃ মর্হতি ? 


৮ জ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


যে তারতম্য আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কর্মান্সারে ও 8 
দেহীর ভক্তির তারতম্যান্থসাঁরে কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া (৬) 
তাহাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিতেছে, কেহবা দূরে থাকিয়া রাসচক্রে 
ঘুরিতেছে__“নিত্য বিহারং কুরুতে প্রভু ।” (৭) কেবলমাত্র মাঁনব- 
মানবীর ইহা নিত্য কর্ম নহে । গে মুগাদি জন্তগণেরও ইহা নিত্য কর্ম । 
বৃক্ষ-লতাদিরও ইহা,নিত্য কর্ম । মানব-মাঁনবীর মধ্যে যেমন সত্ব, রজঃ ও 
তমোগুণের তারতম্যান্থুদারে উত্তম, মধ্যম ও অধম আছে, জস্থগণের 
মধ্যেও সেই নিরম, বৃক্ষলতাদিগণের মধ্যেও সেই নিয়ম । এই ভারত- 
ক্ষেত্রের মহর্ষিগণ লতাবৃক্ষার্দিগণের গুণের বিচাঁর করিয়া তুলসী, 
চম্পক, দ্রোণ, অপরাজিতা, করবীর, কদন্বঃ বকুল, পাঁটল, পঙ্কজ প্রভৃতি 
সর্বকামদা বৃক্ষ-লতা নিরূপণ করিয়! গিয়াছেন। ফলে মানব, পণ্ড, 
কীট, পতঙ্গ, স্থলজ+ জলজ, লতাবুক্ষাদি সকলেই সেই রাধারুষ্ণের-_ 
সেই প্রক্ৃতিপুরুষের-_সেই বস্তচৈতন্তের যুগলমুর্তিকে চক্রাকাঁরে 
অবিরাঁমে বেষ্টন করিতেছে । স্থ্টির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনে রাঁসলীলার 
(৬) কথিত আছে এই গোপীগণই ভ্রেতাধুগের দণ্ডকারণ্যের খষিগণ। 
খধষির আকারে 'তীহারা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে না পারিয়া 
দ্বাপরে গোপীরূপে শ্রীরুষ্ণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে একত্র হইয়াছিলেন । 
(৭) আবির্ভাবং দ্বাপরান্তে বিহারম্ত করোতি সঃ। 
অন্দাস্তহিতো নিত্য বিহারং কুরুতে প্রভূঃ ॥ 
কুঙ্জে কুঞ্জে চতুর্কেদ পুরাণ ভ্রমরাকুলে । 
বৈকুগ্ঠাদপি সঙ্গোপ্য সম্তোঁগস্থিতমীশ্বরম্‌ ॥ 
ক শ্রীকষ্ণযামল । 


স্ীকৃষ্জের রাসলীলা ৯ 


বিকাশ হয়, এবং মহাঁপ্রলয়ে উহা লোকলোচনের অনৃষ্য হয়। অর্থাৎ 
প্রলয়কালে কেশব ও বুষভান্ুুনন্দিনী তমোগুণের আশ্রয় লইয়া! অস্তর্ধান 
হন বা অতি হুক্ষ্মতম অবস্থা অবলম্বন করেন__“য! ্রুলয়ে সুঙ্ষুুস্থিতি। 1” 
তদবস্থায় তিনি আর কাঁহাীকেও দেখা দেন না । তখন আর বিরহ- 
বিহ্বল! ত্রিশতকোঁটি প্রমদাঁগণ, ষোড়শ সহত্ত মুখ্যা গোপীগণ, শ্তামলা, 
শৈব্যা, ললিতা; বিশাখ! প্রভৃতি মুখ্যতমা অইউগোগী, সর্ধশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী 
পথ্যস্ত বহু সাধ্যসাধনায় ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের ভ্বারা সেই 
বৃজিনার্দনের দর্শন পাঁন না। তবে ত্রিতত্বরূপিণী-_মায়াবিনী__নিখিল 
ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী শ্রীরাঁধা নাঁকি তীঁহার সহিত সদাধুক্তা__ পরস্পর 
পরস্পরকে অনুক্ষণ আঁলিজন করিয়া অভেদভাবে বিরাজ করা উভয়ের 
নিত্যকর্ম্, তাই কেশব বৃষভাঁছনদিনীকে লইয়া ও বুষভাঙ্গুনন্দিনী 
হার সর্কেশ্বর কেশবকে লইয়া চতুর্দশ ভূবনের উদ্ধলোকে- ব্রন্মাণ্ডের 
বাহিরে-_অতি নিতৃতস্থানে--অতি হ্ক্মাবস্থায় অহঙ্কার তত্বে বিলয় 
প্রাপ্ত হন, চর্ম্ন্কুর গোচরীভূত হন না। মুখ্যতরা_ মুখ্যতমা-_ 
গোপাঙ্গনাগণের বহু অন্ুনয়বিনয়ে, ক্রন্দনে পর্যন্ত কর্ণপাত করেন না, 
কিছুতেই দেখা দেন না। শ্রীরাধা-গোবিন্দের এই লুকাঁন অবস্থাই, 
এই গুপ্ত ভাবই, হয়ত যোগীশ্বর মহামুনি কপিলের জগৎ স্ৃষ্টির পুর্বে 
গুণত্রয়ের সমভাবাবিস্থা-_-সত্বরজ-তমগুণের সাম্যাঁবস্থা' । অথবা শ্রীকৃষ্ণের 
গুপ্তাবস্থার পূর্বভাবই হয়ত পবিত্র তান্ত্রিক ভক্ত ও সাধকগণের কল্সিত 
অরাবন্তার মহানিশার অদ্ভুত মহেশ-মহেশানি মুর্তি । শ্রীবৃন্দীবনবাসিনী 
জাতি-ভুতী-মালতী-মাঁধবী-কণ্টকী-চম্পক প্ররেমাদি উদ্দীপনকারী বন- 
ফুলমাল্যে শোভিত, মনোহর-মনোহরা, পূর্ণিমার রাত্রিতে পৃজিতা! 


১০ শরীক চিন্তা 


শ্রীরাধাকৃষ্ণ তখন মাঁয়াবশে বা! তমোগুণের প্রভাবে অভিনব রূপধারণ 
করিয়া ছিনশবমুণ্ডে ভূষিতা হইয়া, বর্ণিনী-ডাঁকিনীযুক্তা', দিগম্বরী, খড়গ- 
হস্তা, বিপরীত রতাতুরা ভাবে ব্রিলৌকের অতীত বীভৎসিত শিবাশব্দে 
'নিনাদিত মহান্তভূমি মহাঁশ্বশীনের দেবী ও দেবতা _অমাঁবন্তার নিশাঁয় 
পুজিতা, জবাকরবীর পুণ্পে সঙ্জিতা ব্রহ্মময়ী এবং সদীশিব-_কালিকা! 
ও মহাদেব। মহাপ্রলয়কীলে সকলই বিপরীত কাঁও-- সকলই ভয়াবহ 
দৃশ্ত । তদবস্থা মনের গোচরে আনা ছঃসাধ্য । শ্রীরাধারুষ্ণ লীলাঁবশে 
লুকাইলে কাহার সাধ্য তাহাদের সহজে খুজিয়। বাহির করে, বা সে 
'ভাঁব কল্পনায় আনে ? 

এদিকে দেখা ঘায়, বিভিন্ন প্রকারের বস্তর রাঁসাঁনিক মিশ্রণ 
কাঁলে যে পরিমাণ অত্যন্প বস্তর প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ অত্ন্প 
বস্ত পাশ্চাত্য ফলৈজ্জানিক পণ্ডিত ভালটউন (0981০) সাহেব সর্ধপ্রথমে 
বস্তর পরমাণুর (%6০:০) ন্যুন পরিমাণ ইহাই নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
সেই আবিষ্কারের বহুদিবস পরে কুমারী কারী, ডালটনের আবিষ্কৃত 
পরমাণুগুলি যে সদা পরিবর্তনশীল এবং সহ্ম্রীধিক সমবস্তর অংশে গঠিত 
ইহা যন্ত্রের সাহাধ্যৈ প্রতিপন্ন করেন। এ অংশগুলিতে বৈদ্যাতিক 
শক্তি অতি প্রবল। এইজন্ত ঁ অংশগুলিকে ইলেক্ট্রণ (515০৮:০৪) নামে 
অভিধেয় করেন । ইলেক্ট্রণগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিলক্ষিত 
হয়। এ ইলেক্ট্রণে গঠিত পরমাণুসকল যে সতত চক্রাকারে ঘুরিতেছে 
ইহাঁও বিজ্ঞানের সাহাব্যে প্রমাণিত হইক্জাছে। যেমন গ্রহগণ 
্ধ্যদেবকে নি্দিষ্টরূপে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে সেই প্রকারে 
ইলেক্ট্রণে গঠিত পরমাঁধু সকল একটি বীজকে (2501659) মধ্যে 


শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল। ১১ 


রাখিয়া! তাহার চতুর্দিকে অবিরামে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। সম্প্রতি 
ইংলগ্ডের বিখ্যাঁভ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্তর অলিভার লজ. (91: 017৪৮ 
7,০5৫) আবিষ্কার করিরাছেন যে মানবদেহের, অপরাপর নীচজাতীয় 
জন্তদেহের সহিত অনেক পরিমাণে সৌসাদৃশ্ত আছে বটে, কিন্ত 
তাহাদের মাঁনসিক গুণ যে পরিমাণে বিকশিত ও পরমেশ্বরের গুণের 
সহিত সমভাঁবাঁপন্নঃ অপর কোন প্রকারের জন্তর তাহা নহে। যখন 
সেই মানবদেহ ইলেক্ট্রণ সমূহে গঠিত আর যখন মানবজাতির মানসিক 
গুণভাগ অত্যন্ত অধিক তখন যে কেবলমাত্র মাঁনবজাতিই কেক্দরস্থ 
বীজের অতি নিকটে স্থাপিত ও অপরাপর জীবজস্তগণ অপেক্ষাকৃত দূরে 
স্থাপিত, ইহা বিজ্ঞান ও সর্ধবাঁদিসম্মত। যদি সেই কেন্দ্রস্থ বীজ স্বয়ং 
ভগবান হন তাহা হইলে ইহা! স্বতঃসিদ্ধ যে ইলেক্ট্রণ চক্রে পরিভ্রাম্যমাঁন 
জীব ও বস্ত সকলের মধ্যে মাঁনবগণের স্থান সর্বনিকটে, নীচজস্তগণের 
স্থান কিঞ্চিৎ অধস্তরে, বৃক্ষলতাদির স্থান আরও অধস্তরে, অপরাপর 
পদার্থের স্থান তদধিক অধস্তরে। স্তর অলিভার লজের উক্ত প্রকারের 
ইলেক্ট্রণসুলির গতি ও ভ্রমণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া ও তাহাতে 
মহাগ্রন্থ শ্রীমস্ভাগবতের রাসলীলার গৃটার্থের ভক্তি ও প্রেমরস বিবর্জিত 
যৎকিঞ্চিং আভাদ আছে বিবেচন! করিয়া আমরা স্তর অলিভাঁরকে 
গ্রন্থের রাঁসলীলা অধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিবার জন্ত 
অন্থরোধ করিয়া পত্র লিখি। প্রত্যুত্তরে আমর! অবগত হই যে স্তায় 
অলিভার অতি প্রাচীন ও সংস্কত ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ। 
স্থতরাং তাহার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার গৃঢ় অর্থ হৃদয়ঙগম করিবার সম্ভাবনা 
নাই। ভারতের হুানতরে দর্শনশান্ত্রের ও বিজ্ঞানের চর্চা! যে কত 


১২ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


অধিক হইয়াছিল তাহা শ্রীমভাঁগবত ও অসংখ্য ভন্্রশান্ত্র পাঠ করিলে 
যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের নিশ্চয়ই অভিনব জ্ঞানোদয় হইবে এবং সেই 
জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়ন্তার প্রাতি ভক্তির উদয় হইবে। 
অলিভারের এদেশীর খষি যোগিগণের মানসিক শক্তিতে ও জ্ঞানে যে 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, একথা তাহার ভারপ্রাপ্ত লেখকের পত্রোত্তরে 
প্রমাণিত হইবে । এইজন্য আমর! তাঁহার পত্রের প্রতিলিপি নিয়ে * 
উদ্ধত করিয়া রাঁসলীলা প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাঁম। শ্রীকুষঃ 
সহস্র সহজ প্রকারের বুক্ষ ত্যাগ করিয়া কেন যে কদম্ব বৃক্ষের আশ্রয় 
লইতে ভাল বাসিতেন, আর কি নিমিত্তই বা তিনি তাহার অপূর্বরূপ 
ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত তাহার মধুর বীণা সহযোগে গুকার শব্দ 
করিতে মত্ত, এবং কেনই বা শ্রীরাধাকে একমদে অনিমেষ লোচনে 
নিরীক্ষণ করিতে ভালবাসেন, এই সকলের এবং শ্রীকষ্ণের আকার 
সম্বন্ধে ষথাজ্ঞানে আমরা পরে ক্রমে ক্রমে কিঞ্িৎ চষ্চা করিব। 
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। 
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উস্বীন্কত্্লল ০7 
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দেবালয়-বিশেষে লক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার অপূর্ব মুর্তি 
বিসংযুক্ত বা খগ্ডিতরূপে স্থাপিত এবং কেবলমাত্র শ্রীরুষ্ণের করকমলেই 
বীণাযন্ত্র সন্নিবিষ্ট। কৃষ ও ৭ এই ছুই শব্ব হইতে “কৃষ্ণ” শব্দ উৎপন্ন 
হইয়াছে । কৃষ শব্দের অর্থ ভূ এবং ণ-এর অর্থ নিবৃত্তি। এই ছুই শব্দের 
যুক্ত অর্থ ধরিলে কৃষ্ণ শব্দে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্কে বুঝাঁয়। 
কৃষি ভূবাঁচকঃ শষ ৭ শ্চ নিবৃত্তি বাঁচকঃ। 
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
পরমব্রহ্মকে মহধি বাঁদরায়ণ তাহার কত বেদাস্তদর্শনে জ্ঞানমার্শ 
অবলম্বন করিয়া বাক্যমনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ- 
মুক্ত-স্বভাব বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত 
জীবগণও এ সকল উপাধি বিশিষ্ট, অর্থাৎ তিনি বলেন, ব্রহ্মে ও জীবে 
প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। জীবে ও ব্রন্মে যে পাথক্য লক্ষিত 
হয়, তাহা ভ্রান্তিমূলক | ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্ত উহা! উপাধি- 
কৃত অবিদ্ভা বা মায়ামোহ কারণ সম্ভৃত। মায়াবশে জীবসকল সুপ্তা- 
বস্থায় থাকে ;বা অবিদ্যাবশে জীবে দেহাঁদি উপাঁধির ধর্ম সংক্রামিত 
হয়, স্থতরাং তাহারা যে বর্গের সহিত অভেদ তাহ! বুঝিতে পারে না। 


১৪ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


আত্মবিন্থৃতি অপসারিত হইলেই জীব যে স্বয়ং ব্রহ্ম তাহা বুঝিতে 
পারে। এই মত অদ্বৈত মত বলিগ্প৷ ভারতক্ষেত্রে চিরবিখ্যাত। কেহ 
কেহ বলেন মহর্ষি বাদরায়ণই, পরাঁশর-বাসবী তনয় শ্রীরুষ্ণদৈপাঁয়ন 
বেদব্যাস। অপরে এই মত সমর্থন করেন না। 

মহর্ষি কপিল পূর্বোক্ত মতের বিরোধী । তাহার মতে যাহা কিছু 
জগতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই পুরুষ ও প্রকৃতি সম্তৃত। প্রকৃতি 
ও পুরুষ উভয়ই নিতা, অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন, নিস্তিয়, অলিঙ্গ ও 
নিরবয়ব। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ প্রকৃতি জড়ঃ 
পুরুষ চেতন, প্ররুতি পরিণামী, পুরুষ নির্কিকার, প্ররুতি গুণময়ী, 
পুরুষ গুণাতীত, প্রকৃতি দৃশ্ত, পুরুষ দ্রষ্টী, প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ 
ভোক্তা । মহর্ষি কপিল বলেন যে প্রক্কতি-পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান লাভ 
হইলেই জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়। কপিলের 
প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ৷ এই গুণত্রয়ের নাম সত্ব, রজঃ ও তম | মহর্ষি 
কপিল বলেন, জগৎ স্থষ্টিকালে প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার 
বিচ্যুতি হয় ও প্রলয়কালে এই গুণত্রয়ের সদৃশ পরিণাম হয় । তিনি 
আরও বলেন যে' স্থষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত হন ও তৎকালে 
জড় প্ররুতির চেতনা প্রাপ্তি হয় । 

মহর্ষি কণাঁদ তীহার বৈশেষিক দর্শনে, মহর্ষি গৌতম তীহাঁর ন্তাঁয় 
দর্শনে, মহর্ষি পতঞরলি তাহার পাতঞ্জল দর্শনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মতের অব- 
তারণ। করিয়াছেন। 

নিবৃত্তিমার্গ বা বৈরাগ্য ও জাঁনমার্ম অবলম্বনে 'স্বরচিত বেদাস্ত- 
সুত্রে এক অদ্বিতীয় নিরুপাধিক ব্রহ্ধ প্রতিপাদন করিয়া মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ 


জীকৃষ্ণের বেণু ১৫ 


দ্ৈপায়ন বেদব্যাঁসের ব্রহ্গস্বর্ূপের প্রভা ও মাধুর্য অনুভব হয় নাই, 
স্থতরাঁং আশারও পরিতোষ হয় নাই। সেইজন্ত ও ভক্তপ্রধান দেবর্ষি 
নারদ কর্তৃক সরম্বভীতীরে অন্ুরুদ্ধ হইয়া অবোধ নরনারীর সহজ 
উপায়ে উদ্ধারের পন্থা দেখাইয়া দিবার মানসে ভক্তিমাঁগ্গ অবলম্বনে 
বৃদ্ধ বয়সে শ্রীহরির বিশুদ্ধ লীলাসকল, তাহার মহিমা! ও অমল যশো 
কীর্তনে প্রবৃত্ত হন। এই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়৷ তাহার পূর্বপ্রচারিত 
বেদাস্তদর্শনের মতঃ স্থানবিশেষে কিয়ৎ পরিমাঁণে পরিবর্তন করিয়া- 
ছিলেন কি না তাহা আমরা অজ্ঞতাঁবশতঃ স্পষ্ট বুঝিতে পারি না, 
কিন্ত আমাদের মনে হয়, তিনি তাহার দেবীভাগবত নামক গ্রন্থে 
মহর্ষি কপিলের উপরে লিখিত সংক্ষিপ্ত মত প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়া- 
ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, এক অদ্বিতীয় বর্গ স্ত্রীও 
নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন বটে, তবে জগৎ স্থষ্টিকালে তিনি 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হন বা তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে কল্পনা করিয়া 
লওয়া হয়। 

“একমেব! দ্বিতীয়ং বৈ ব্রন্ধ নিত্যসনাতনং। 

দ্বৈতভাবং পুনযর্ণতি কাল উৎপৎস্থ সংজ্ঞকে ॥ 

ভেদ উৎপত্তিকালে হৈ সর্গার্থ; প্রভবত্যজ । 

ৃশ্তাদৃশ্ত বিভেদৌঁহ্য়ং দ্বৈবিধ্যেসতি সর্বা ॥ 

নাহ স্ত্রী ন পুমংস্চাহং ন ক্রীবং সর্ধবসংক্ষয়ে 

টি সতি বিভেদস্তাঁৎ কল্পিতোঁয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ 

দেবী ভাগবত, ওয় স্বন্ধঃ। 
আবার.তাহার শ্রীমপ্তাগবৎ মহাগ্রন্থে উক্ত মতের সহিত ভক্তি ও 


১৬ শ্বীষ্ণ চিন্তা 


প্রেমরস মিশ্রিত করিয়া অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । অর্থাৎ 
প্র্কৃতিতেই ব্রহ্ম পথ্যন্ত স্থাবরাদি জীবগণ স্থষ্টিকাঁলে স্বোপাধি দ্বার! 
প্রবিষ্ট হন, এই মত ভক্তের মধুর ভাষার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
“সত্বং রজ্তম ভবতঃ প্রকতেগু নাঃ | 
তেষুহি প্রকৃতা প্রোতা আব্রন্গস্থাবরাঁদয়ঃ 1৮ 
| ১ ১।১০ম কন? ॥ 
স্থৃতরাং প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে জগত স্যপ্টি বা ব্রহ্মাণ্ডের 
আবির্ভীব ইহা বেদব্যাসেরও মত । অর্থাৎ ব্রহ্গ স্ষ্টিকাঁলে তিনি তাহার 
স্বাত্মরত অবস্থা হইতে মায়াবশে ছ্ৈতভাঁবে প্রকাশিত হন। এই 
দৈতভাবই শ্রীরাধাকুষ্ণের সংুক্তাবন্থা । ব্যাসদেবের তাহার শ্রীমস্তাগবত 
গ্রন্থে ব্রহ্মকে সংযুক্তভাবে দেখান উদ্দেশ্ত ছিল, এই জন্য তিনি এক 
অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বস্তুচৈততন্তের অথগ্ডিত মিলিত মুন্তির বা শ্রীরাধাকুক্চের 
যুক্ত মুক্তির মনোমুগ্ধকর ছবির কল্পনা করিয়া তাহাদের গোকুলে, 
বৃন্দাবনে, মথুরায় বা জগৎ্র্রন্ধাণ্ডে লীলাকীর্ভন করিয়া গিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, মনের, চক্ষুর বা বাক্যের অতীত বস্ত; 
অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে মনে ধারণা ব। বাক্যের দ্বারা তাহার রূপ 
ও গুণ বর্ণনা করা অসাধ্য ।. অপর দিকে জীবই ব্রহ্ম, এই ধারণা জীবের 
হৃদয়ে স্থাপনা করাও অতি 'ছুরহ। তবে তিনি অদ্বৈত অথচ সংযুক্ত 
ভাবে বা অথগ্ডিতরূপে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে জগতের হিতার্থে নিত্য- 
লীলা করিতেছেন, এইরূপে তাহাঁকে হৃদয়ে আনা অপেক্ষারুত সহজ- 
সাধ্য ও সেইভাবে এক অদ্বিতীয় ত্রহ্মচিস্তা তৃপ্ডিগ্রদ। আবার এই 
সংযুক্তভাঁবে ও দ্বৈতরূপে তাহার জগৎ ব্রহ্গাণ্ডে লীলা! বিজ্ঞান সম্মত। 


শ্রীকৃষ্ণের বেণু, ১৭ 


ব্রহ্ধাণ্ডের সমস্ত অচেতন ও সচেতন জীব যে সংঘুক্তভাবে বিদ্যমান 
আছে, তাহা বুরোপীয় পণ্তিতগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া- 
ছেন। (১) সুতরাং শ্ীকক্ের ও গ্রীরাধার মুর্তি সংযুক্তভাঁবে সর্বত্র 
স্থাপন ও মানসক্ষেত্রে চিন্তা শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুমিত হয়। এই ছই মুত্তি 
খণ্ডিত বা বিসংযুক্ত রূপে স্থাপন! ও চিস্ত। যে কত দূর স্তাঁয়, বিজ্ঞান ও 
যুক্তিমূলক তাহা! আমরা বুঝতে পারি না। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে দ্বৈতভাঁবই শ্রীরাধাকুষ্ণের সংযুক্তাবস্থা । 
বহ্ষাণ্ড সুষ্টিকীলে এক অব্যয় স্পন্দন্রহিত (২) শ্রীরুষ্ণ স্পন্দনযুক্ত হন 
ও তদবস্থায স্বদেহ হইতে উতপন প্রাণশক্তি তাহার অদ্ধাঙ্গী গ্রীরাধাকে 
অর্পণ করেন। শ্রীরাধাও এ শক্তি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ 
করেন। এই সময় এক অপরিস্ফট রব উদ্ভব হয়__চিদাকাশের বা 
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(২) স্পন্দনরহিত - অক্গাঁনীহ মে দেবি নিঃশব্দ ত্রচ্ম জায়তে। 
নিত্যতন্ত্। 


১৮ ভ্ীকৃষণ চিন্তা 


শখাত্রাঙ্গণের স্থষ্টি হয় (৩)। শব্ব্রা্মণ, নাদ ও বিন্দু এই ছুই অবয়ব 
বিশিষ্ট । নাদ জগতের মাতা, বিন্দু জগতের পিতা । এই নাদ ও 
বিন্দু ক্রমে ক্রমে ভূঃ, ভূবঃ) স্বঃঃ মহঃ) জনঃ) তপঃ ও সত্যলোক-_সমস্ত 
বিশ্ববন্ধাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। প্রত্যেক জীবদেহের মৃলাঁধার (8) 
চক্রের রন্ধে, উহা প্রথমে প্রকাশ পায় ও ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, 
অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহত্রারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র 
বৈদ্যাতিক আলোকের তেজের স্াঁয় উহার তেজ । ভাধান্তরে এ শব্দই 
শ্রীরাধাকষ্ণের অদ্ভূত বেণু-সমুখিত বাঁণী (৫)। বাণী হইতেই মাতৃকা- 
গণের বা অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সৃষ্টি। আবার এ 
সকল বর্ণ হইতেই মন্ত্রের ও বেদের স্ৃষ্টি | এ মন্ত্রসকল ও বেদ, বরন্ধাণ্ডে 
অনন্তকাল হইতে জাগ্রত আছে। (৬) সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহারা 
৩) শ্ধতরা্ধণের পূরববাবস্থা -পরমন্ন্ব বা সচ্চিদান্দ । 
শৃশত্ত সচ্চিদানন্দং নিঃশব ব্রহ্মশব্দিতম্‌। 
(8) চারিদল পন্মের আকারে উদরের সর্ধনিয়ভাগে ৬ ব্রিকোণ 
আকারের স্থানে স্থিত। 
(৫) পভগবতঃ লকাশাছুদিতং নাদ বরঙ্গাত্মকং বেগু, 
রপ্যব্যক্ত মধুরঃ ততোমধুর এব রস উৎপদ্যত। 
শ্রীমহন্নভাচার্যের টীকা । শ্রীম্ভাগবতম্‌ ১৪।২১।১০ম স্বন্ধঃ | 
(৬) বেদ আঁদিতে এক | পরাশর তনয় বেদব্যাঁস বেদকে ভিন্ন 
প্রকৃতির লোকের উপযোগী করিবার মানসে খক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব 
এই চারি অংশে বিভাগ. করেন, যথা-_ঞখগ, যজুঃ সামাধর্বাধ্যা 
বেদাশ্চতার উদ্ধ,তাঁঃ।” শ্রীমভীগবতম্‌ ১ম স্বন্ধঃ । 


প্রীকৃষ্ণের বেণু ১৯ 


প্রকাশিত হয় এবং মহাপ্রলয়ে উহার! যে শক্তি হইতে উদ্ভূত তাহাতেই 
বিলীন প্রাপ্ত হয়। গর্ভকোষ হইতে নিষ্ান্ত হইয়া ভূমিষ্ঠকাল হইতে 
যেমন মাঁনবগণের কথ্থে অস্পষ্ট রব ও উহা! হইতে ক্রমে ক্রমে অ হইতে 
ক্ষ পর্যাস্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ মাতৃকাগণের উচ্চারণের শক্তির স্ফুর্তি পাঁয় ও 
যেমন সেই শব্ধ ও বর্ণ দকল তাহাদের সমাধিকালে এবং মৃত্যুর 
পূর্ববে তাহাদের দেহেই বিলুপ্ত হর, বেদ ও মন্ত্র সকলও তত্্রপ স্বষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে জগতে আঁবিভূর্তি হয় ও মহা প্রলয়ে তাহারা লুপ্ত হয়। এ 
শব্দের বাণী বা বেণুবঙ্কার আছে নাকি অতি মধুর-নিরতিশয় মনো- 
মুগ্ধকর! আবার জীবের জন্মজন্মাস্তরের কর্মদোষে উহাই নাঁকি 
ক্রমে ক্রমে অবস্থাভেদে ক্রন্বনধ্বনিতে পরিণত হয়! আবার নাঁকি 
মন্ত্রীধনা বলে-_বেদীধ্যরনে, নারায়ণমমোগুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণের বেগুগীত 
শ্রবণে-_জীবের দিদ্ছি প্রাপ্তি হয়__নির্বাণ মুক্তিলাত হয়-_পুনর্জন্ম 
নিবৃত্তি হয়-_মাতৃগর্ভের দারুণ কষ্ট সহ্থ করিতে হয় না! মন্ত্রসাঁধনে, 
বেদাঁধ্যয়নে বা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগাঁন শ্রবণে পুনর্জন্ম নিবারণ হয়, সিদ্ধিলাভ 
হয়, নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্তি হয় বলিয়াই হয়ত, মহর্ষি শ্রীকুষ্ণঘৈপায়ন বেদ- 
ব্যাস তাহার অপূর্ব শ্রীযাগবত মহাগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের বেগুগানের মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধবনি শ্রবণের 
লালসায়, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্ত্রাদি শত শত" দেবগণ, শ্রীসনকাদি মুনিগণ 
দেহাত্তর ধারণ করিয়া মত্ত ও সেইজন্ শ্রীবৃন্দাবনে যখনই প্রীকৃষ্ণের 
মনোমুগ্ধকর বাণী বাঁজিত তাহারা এ বাণীর শে আকুষ্ট হইয়া সব ্থ 
ভবন হইতে বহির্গত হইতেন ও সমীপন্থ আকাশে অবস্থান পূর্বক এ 
শব্ধ শ্রবণ করিয়! পরমানন্দ উপভোগ করিতেন এবং বেণুগীত প্রভাবেই 


২০ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


নাকি শ্রীবৃন্দাবনের নীরসাস্তরুলতাঁদয় সরস! হইত (৭) নদী সকলের 
প্রবাহ বৃদ্ধি হইত, আর শত কোটি গোপীগণ (৮) চন্ত্রীবলী, শৈব্যা। 
বিশাখা, ললিতা, পদ্মা প্রভৃতি মুখাতমা অষ্টগোপী (৯) বহু পুণ্যবলে 
অস্কীর্ণ বেণুগান শ্রবণ করিয়া শ্রীকুঞ্ণের পাদমূলে আকৃষ্ট হইয়া 
চলৎশক্তি রহিত হইতেন ও জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। 
তবে ওঁ বেণুধবনি সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ হয় না। যোগাঁসনে 
বসিয়া, ইহসংসারের সমস্ত আত্মীযগণকে ও বস্তকে তুলিয়া 
যাইয়া একান্ত তন্ময় না হইলে ভক্তিযোগে দেহ ও মন 
প্রীরাধাকুষ্ণের চরণতলে উৎসর্গ করিতে না পারিলে, দেহীর মূলাধার 
চক্রের রন্ধে, উথিত বা জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত বঙ্কার ধ্বনি-_ 
শ্রীকষ্চের বীশরির শব্ধ শুনিতে পাওয়া যায় না। যুরোগীয় পঙ্ডিতগণ 
বলেন যে, কোন কারণে বস্তর সাম্যভাঁবের বিচ্যুতি ঘটিলেই বস্তর 
মধ্যে চাঞ্চল্য ও স্পন্দন হয় ও উহা! হইতেই শবের হ্ত্রপাত হয়। 
কিন্তু এক অদ্বিতীয় বাঁক্যমনের অতীত পুরুষ হইতে নিত্য ও অব্যয় 
প্রকৃতির উদ্ভবকালে বা নারায়ণসমোগুণৈঃ পুরুষ হইতে মায়ারূপিণী 
প্রীরাধার জগৎ ব্রহ্াণ্ডে আবির্ভীব কালে, শষ্দের প্রথমোৎপতি হয়, 
একথা বলেন না। তাহারা শব্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াই 

(৭) নীরদান্তরুলতাদয়ঃ সরদাঁতবস্তি, সরসাশ্চ মধুত্রবস্তি শিলা 
অপি দ্রবস্তি।” 

(৮) “শতকোটি তয়! তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্তমর্থতি, 

(৯) কেহ কেহ বলেন ব্যাসদেবের কল্পিত এই অষ্ট গোঁপীই, 
অব্যক্ত; বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র অষ্টপ্রক্কতি | 


(এ ওঠ 
/ তত ১৯১৬০ 
শ্রীকৃষ্ণের বেণু ০ 
নিশ্চিন্ত আছেন। অপরদিকে ভারতের মহর্ষিগণ আরও অধিক 
অগ্রসর হুইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার আবির্ভাব 
কালেই শব্দের বা বেণুধবনির সর্বপ্রথমে আরম্ভ হয়, এবং ক্রমে ক্রমে 
এ ধ্বনি জগৎ ব্রহ্গাণ্ডে বিস্তার হইয়া পড়ে, ব্রহ্মা, রুদ্র ইন্দ্রাদি 
দেবগণের- ব্যাসদেবের কল্পিত তন্ময়; যোগত্রষ্টা, সাধিষ্টা অষ্টগোপীর, 
ষোড়শ সহস্র প্রমদাগণের, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন ভূমির জীবের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিয়া তাহাদের সকলকে উন্মত্ত ও মুগ্ধ করে, এই ভাবে 
শষ্ধের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমাদের মনেহয়, শ্রীমন্তীগবত 
গ্রন্থে ভক্তের ভাষায়, শঙ্দত্রাহ্গণের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরু্ণ- 
ব্ৈপায়ন বেদব্যাস অপরাপর দার্শনিক ও পৌরাণিকগণের অপেক্ষা 
উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, জগৎপুজ্য হইয়াছেন ও ভারতের 
আকাশ-মৃত্তিক।-বায়ু-জলকে পবিত্র করিয়াছেন । (১০) শ্রীমগ্তাগবত 
রচনার সহত্ীধিক বর্ষ পরেও আমর! আজ যে পথের ভিকারীকে 
নিক্নের গান গাহিতে শুনি তাহা শ্রীকুষ্ণঘবৈপায়ন বেদব্যাসেরই অনুগ্রহে । 
আমাদের একাস্ত প্রার্থনা শ্রীরুষ্ণের বীশরির প্রকৃত "গুঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম 
(৯৯) 5615 10019059119 ৮০ 7980. 016 ৮০056, 0: 009 
08109 100 002019051610709 10. 111050000০1 10 100০৪ 
1991195106 ৮7৮৮ ৮0088207099 %00. 1১120 0671560. 07061 
৪8011029 00607691027 039 88706 £00170810. ভ70) 00০ 9806৪ 
০৫ [70019, 
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২২ প্রীকৃণ চিন্তা 
করিয়া বর্তমান সময়ের সাঁধকগণ হ্বদেহের মুলাধারে স্থিত প্রাণ- 
বায়ুকে-_ নাদকে যৌগিক নিয়মে ব্রহ্মরন্ধে, সংস্থিতি করিয়! পরমানন্দ 
লাভ করিবেন । শ্রীকুষ্ণায় নমঃ। 
ভিকারীর গান £_-_ 
এ কানুর বাশী বাজিল রে! 
ভূঃ ভূব, তপ লোক আদি ভেদিল রে। 
ভক্তিময়ী নারী যত বাঁশীর শব্দে ক্ষেপিল রে! 
কষ্ণতত্বে মত্ত লোকে আত্মহারা হইল রে ! 
বাজুগ বাশী বাঁজুগ বাশী 
অহরহঃ মহোল্লামে 
কান্থুর বাণী বন্ধ হলে 
সু্য্যচন্দ্র যাবে খসে ! 
*উৎসব পত্রিকা,» পৌষ, ১৩৩২ সাঁল। 


স্পা শিপিপপশপপ 


উ্ীক্রুম্মেল হুদ্্প্পুষ্প * | 
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রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা- 
ভূমি এই দৃশ্তমান ব্রহ্ধাণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণু শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা 
বলিয়াছি যে ব্রহ্গাণ্ড স্থষ্টিকালে এক অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈতভাঁব অব- 
লম্ঘন কালে বা স্বদেহ হইতে উৎপন্ন প্রাণশক্তি শ্রীরাধাকে অর্পণ 
কালে যে এক অপরিস্ফুট রবের উদ্ভব হয় তাহাই শ্রীরুষ্ণের বেগু 
শব্দ বা বেণুগান। শেষোক্ত প্রবন্ধে আরও বলিয়াছি যে ব্রহ্গাণ্ডের 
সমস্ত চেতন ও অচেতন জীব সংযুক্ত ভাবে গঠিত। মহর্ষি বেদব্যাসের 
শ্রীমন্তাগৰবতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমূহের পূর্বোক্ত প্রকাঁরে 
গুট়ার্থ ব্যাখ্যা করিয়া যদি বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দেওয়া না! 
হুইয়৷ থাকে, তাহা হইলে মণিমুক্তাদি দ্বারা 'নির্টিত সহত্ম প্রকারের 
আভরণ তুচ্ছঙ্ঞান করিয়া ও মালতী, জাতি, জুতী, মাধবী আদি 
পুম্পে সঙ্জিত না করিয়া প্রীক্কষদ্বৈপায়ন বোদব্যাস সাধকগণের 
হিতার্থে নিফলন্ত অশরীরিকে, মনোজ্ঞ মন্ুব্যাঁকাঁরে বা বন্দেব পুত্র 
শ্রীকষ্ণর্ূপে গঠন করিয়া তাহাকে যে কদম্ব কুমুমের (1890198 


* উৎদব চৈত্র, ১৩৩২ । 


২৪ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


08872% ) মাল্যে (১) সাজাইয়াছিলেন, যে পাঁদপের মূল ও শাখা 
তাহার কিছুদিনের লীলা স্থল (২) রূপে মনোনীত করিয়াছিলেন, 
ভরসা করি দেই কদম্ব বৃক্ষের ও কুস্থমের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞানে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা মাঁঞ্জনীয় । 
সর্বজ্ঞ মহর্ধিগণ কদস্ব পুষ্পে ও বৃক্ষে বিশ্বতরষ্টার অনন্ত কৌশলেন্ন 
_অনন্ত মহিমার পরিচয় পাইয়া কদশ্ব বৃক্ষকে কক্পবৃক্ষ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং এ বৃক্ষের নিকট যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থন। 
করেন তিনি তাহাই পাইয়া! থাকেন। বরাহপুরাণ প্রণেতা! কদস্থ 
বৃক্ষ নিত্যসিদ্ধ ও পৃথিবীর অজ্ঞাত (প্রাপঞ্চিক বস্তু দ্বারা অস্পৃষ্ট ) বৃক্ষ 
বলিয়াছেন ও অপরাপর অনেক গুণ কীর্তন করিয়াছেন (০)। ভৈরব 
(৯) কস কুস্থমোদ্বদ্ধ বনমাঁলা বিভূষিতম্‌। 
কদস্ব পাঁদপচ্ছায়ে স্থিতং বুন্দাঁবনে ক্ষচিৎ ॥ 
গোপাল স্তোত্রং 
(২) তাপাং বাসাংস্থ্যপাদায় নীপমারুহসন্বরঃ। 
২২১০ স্ত্ধ। নীপং-কদম্বকং 
শ্রীমত্তাগবতম্‌ 
(৩) তত্রাপি মহদাশ্চর্যং পশ্যস্তি পণ্ডিত নরাঃ। 
কালিয় হুদ পৃর্বণ কদন্বো মহিতোক্রুমঃ | 
শত শাখং বিশালাক্ষি ! পুণ্যং সুরভিগন্ধিচ | 
সচ দ্বাদশ মাঁসাঁনি মনোজ্ঞঃ শুভ শীতলঃ। 
পুষ্পায়তি বিশালাক্ষিঃ! প্রভাসস্তো দিশোঁদশ ॥ 
বরাহপুরাণ। 


শ্রীকৃষ্ণের কদম্বপুষ্প ২৫ 


যামল নামক গ্রস্থেও এ পুষ্প সম্বন্ধে অনেক গৃঢ় কথা লিখিত আছে। 
আবার গৌড়রাজ্যে প্রচলিত বিঞুক্রান্ত তন্ত্রসমূহ হইতে সঙ্কলিত মহা- 
নির্বাণ তন্ত্রে সদাঁশিবের উচ্চারিত আদ্যাদেবীর স্তোত্রে এ পাঁদপ ও 
কুহ্গম যে মহামায়ার নিরতিশয় প্রিয় ইহার উল্লেখ আছে। (৪) 
মহামায়াই যে শ্রীরাধা ইহা! পূর্ববে বলিয়াছি। এবং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের 
অর্ধাঙ্গী তাহাঁও বলিয়াছি। 
অপরাজিতা, করবীর, তগর, দ্রোণ আদি পুষ্প দেবদেবীর বেশভৃষার 
বা পূজার বিশিষ্ট উপযোগী, কারণ এঁ পুষ্পগুলি আন্তরিক পবিত্র । 
কিন্তু উহাদের সহিত কদশ্বপুষ্পের অনেক প্রভেদ আছে। দ্রোণ ও 
অপরাজিতা (৫) পুষ্পে পিতৃ মাতৃ যুক্তভাবের লক্ষণ থাঁকিলেও 
উহাতে মাতৃ আকারের, মাতৃভাবের বা যোনির সাদৃশ্য বা প্রধান্ঠ 
আছে। সেই জন্য বিচক্ষণ তান্ত্রিক সাঘকগণ কাম্য পূজায় বা প্রার্থন! 
পূরণের আশায়, জগদ্ধাত্রী, সরন্বতী, লক্ষ্মী আদি দেবীপুজায় এ & 
পুষ্প নিবেদন করিয়া থাকেন। আবাঁর করবীর পুষ্পে পিতৃ-মাত 
যুক্ততাবের লক্ষণ থাকিলেও উহাতে পিত আকারের বা পিতৃভাবের 
(৪) কুমারী পুজন প্রীতা কুমারী পৃজকা নরাঃ। 
কুমারী ভোজনানন্দ! কুমারী রূপধারিণী ॥ ১৬। 
কদস্ব বন সঞ্চার কদম্ব বনবাসিনী। 


কদস্ব পুষ্প সন্তোষা কদন্ব পুষ্প মালিনী ॥ ১৭। 
মহানির্বাণ তন্ত্র । 
(৫) 11501011509) 07008 ( & 10160 10.10] ) 2110 10160118 
(অপরাজিতা ) ৪79 70০73 58০760. 6০ 000 [)6৮1---1১710010195 
০ 0806 ৮ & 00০৮ 48100, 





২৬ শরীক চিন্ত। 


সাদৃশ্য বা প্রাধান্য আছে, সেই জন্য মহাদেব ও নারায়ণাদি দেবতা 
গণের পুজায় এ পুষ্প ব্যবহৃত হয়। আর যে দেবদেবী যুক্তভাবে 
অধিষ্ঠিত সেই দেবদেবীর পুজাঁয় চন্দন সহ, 'দ্রোণ বা অপরাজিতা ও 
করবীর একত্রে নিবেদিত হয়। কদস্বপুষ্পে পিতৃভাঁগের ও মাতৃভাগের 
অদ্ভূত সমষ্টি থাকায় এবং এ পুষ্প আস্তরিক প্রবৃণি পরিদীপনা করে 
অথচ উহা! বাহ পবিত্র এই জন্য, প্রীরাধারুষ্ণের যুগলমুর্তিকে এ একটি 
পুষ্প নিবেদন, এ পুষ্পের মাঁল্যে সজ্জিত কর! বিজ্ঞান সম্মত ও অতি 
কর্তব্য, কারণ কদন্বপুষ্পের ন্তাঁয়, উভয়ভাবের, উভয়গুণের সমাবেশ 
অপর কোন পুশ্পে নাই। উহাতে চন্দনলেপনের প্রয়োজন হয় না, 
কারণ এ পুণ্পের অভ্যন্তরস্থ দণ্ডটি হইতে স্ষ্টিক্রিয়ার কারণ স্বরূপ চন্দন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রসের ক্ষরণ হইয়া! থাকে ও এ রস পুষ্পের রেণুর সহিত 
সঙ্গত হইয়া! মনোহর গন্ধ উৎপন্ন করে। জড় নয়নেই হউক আর যন্ত্রের 
সাহায্যেই হউক, একটি কদন্বপুষ্প মনোনিবেশ পূর্বক নিরীক্ষণ করিলে 
প্রতীয়মান হইবে যে ক্াস্বপুষ্প একটি পুষ্প নহে, উহা সহআঁধিক 
পুষ্পের সমষ্টি। আবার পুষ্পগুলি একটি গোলাকার কোষের শত 
সহজ ক্ম ছিদ্রে বিদ্ধ হইয়া আছে। যেমন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ. 
রাসচক্রে শ্রীরাধাকুষ্চের ব৷ জগৎ ব্রহ্ধা্ডের বীজকে গোলাকারে বেষ্টন 
করিয়া থাকে, পুষ্পগুলিও €সই প্রকারে একটি বীজকে বা কেন্দ্রকে 
বেষ্টন করিয়া! থাকে । আরও লক্ষিত হইবে, যে মনুষ্য বা পণুদেহের 
ন্যায় এক একটি পুণ্পের দেহ ছুই অংশে বিভত্ত, অথচ দাম্পত্য সম্বন্ধে 
অথগ্ডিতভাবে মিলিত। একাংশ পুরুষভাগ, অপরাংশ স্ত্রীভাগ। রাস- 
চক্রে প্রত্যেক গোপী যেমন মায়াবশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জড়িত, 


প্রীকৃষ্ণের কদম্বপুষ্প ২৭. 
সেই প্রকার প্রত্যেক পুষ্প কেন্দ্স্থ বীজের সহিত জড়িত। আরও 
লক্ষিত হইবে যে প্রত্যেক পুষ্প যেন একটি বেণুর আকারে গঠিত। 
উহ্ণার নিয়্নভাগ সরু ও উর্দভাঁগ গোলাকার ও বিস্তৃত। প্রত্যেক 
পুষ্পের মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণের দণ্ড আছে ও এ দণ্ডের মধ্যে অতি সুক্ষ 
একটি ছিদ্র আছে। এ ছিদ্র হইতে সর্বদাই ্মৃতরসের ক্ষরণ হয় ও 
ক্ষরিত পদার্থ পুষ্পের গর্ভকোঁষ ধারণ করে। আমর! যতদূর হৃদয়জম 
করিতে পারি, পূর্বোক্ত শ্বেতবর্ণের দণ্ডটি পুষ্পের পরাঁগকেশর বা স্বয়স্ত 
শ্ধব্রাহ্মণের বিন্দু বা পুরুষাংশ ও এ অংশ পুষ্পের নাঁদাংশে বা কুল- 
কুগডলীর বা যোনির বা গোলাঁকাঁর বে্টনের মধ্যে স্থিত। ভাষাস্তরে 
এ দণ্ডটি পুষ্পের পিতৃভাগ ও পুষ্পের বে্টনটি পুণ্পের মাতৃভাগ। 
সুতরাং এঁ ছুই ভাগের সমষ্টি বা একটি সম্পূর্ণ পুষ্পই শ্রীরাধারুষ্ণের 
যুক্তভাব-বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের স্ষ্টি কিগার নমুনা! । অপরাজিতা 
ও করবীর পুশ্পে কিয়ৎ পরিমাণে এ ভাব প্রকাশিত আছে 
বটে, কিন্তু কদম্ব পুশেই এ ভাব অধিক পরিমাঁণে প্রকটিত। 
আবার তান্ত্রিক সাধকগগ বলেন যে মানব দেহের ন্যাঁয় কদন্ব বৃক্ষেই 
ৃলাধার, শাফিন, মণিপুর অনাহত, বি এবং-হইজার, মহাশকতির 
যৌগিক আকারের ষড়চক্র (৬) স্পষ্টরূপে বিদ্বমান আছে। কদদ্ 
বৃক্ষের ও পুষ্পের বিচিত্র গঠন, গুণ ও অপদাপর নিগুঢ় তত্ব হৃদয়ঙম 
করিয়াই উত্ভিদ্‌ বিদ্বাবিশারদ শ্ীকুষ্্বিপায়ন এ মনোক্ত পুষ্পের 

(৬)  ছ0570950517778705 91796010200 
(0৮106 99700৩8)? 
৮0 85810018 00000], 5 00108007% ০), তনু, 


২৮ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


মালায় তাহার গ্রীকৃষ্ণের গলদেশ সাঁজাইয়া দিয়াছিলেন, এ বৃক্ষের 
মূলে বসাইয়া তাহাকে দিয়া ভূবনমোহন বাঁশী বাজাইয়াছিলেন এবং 

এ স্থুরভিগন্ধি বৃক্ষের শাখায় উঠাইয়া ও বৃক্ষের সহআার পদ্মে (৭) 

বসাইিয়। তীহাকে দিয়া প্রীবৃন্দাবনের কুমারী ব্রতধারী গোঁপকন্তাগণের 

তন্ময়তা পরিক্ষাভিলাঁষে বস্ত্র হরণ করিয়া, উহার সপ্ত যোজন উচ্চ 

শাখার তাহাদের বন্্ লুকাইয়! রাখিয়া তাহারা বাস্থদেব সমোগুণৈঃ 

বর পাইবার উপযুক্ত ফিনা তাহাই পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। আ্া- 

শক্তি মহামায়া প্রীরাঁধা শ্রীরুষ্ণের সহিত একত্র নিত্য অবস্থিতি করেন, 

সুতরাং তিনিও কদম্ব বনে ভমণ করিয়া থাঁকেন, কদন্ব কুম্থমের মাল৷ 

ধারণ করেন ও কদ্ব কুস্থুমে তাহার পরম সন্তোষ লাভ হয়। আমাদের 

মতে শ্রীমগ্ভাগবতাদি রচনার সহআধিক বর্ষ পরেও বর্তমান যুগে 

মহাকবি মধুস্দন থে তাহার প্রাণের হরির ব্রজের রতনের গুণগান 

করিতে বপিয়া কদস্ব বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শ্রীরুষ্ঙ- 

দ্বৈপায়নেরই অনুগ্রহে | 

পনাচিছে কদঘ্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে, 
রাঁধিকারম্ণ। 
চল, সথি! ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি 
| ব্রজের রতন” 
নমঃ কদস্ব কুন্তুমায় । নমঃ ত্কৃষ্ণায়ত | 
(৭) জীবদেহের উ্দস্থ মন্তিকে স্থিত সহআ্রারে যেমন শিবশক্তি 

বিরাজিত থাকে, তদ্রপ কদগ্ধ বৃক্ষের উচ্চ শাখার শ্ীকুঞ্ স্বয়ং কেবল 

মাত্র সাঁধনাসিদ্ধা গোপীগণের অন্তরাকআীকে আকর্ষণ করিয়া তাহাঁদের 

সহিত জড়িত হইয়া! শিবশক্তির্ূপে বিরাজ করিয়াছিলেন | 


ভ্ীক্রুন্বেওল ভ্রীলানান্কে উঈক্ষঞ্প * 


শি 


রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীরাধাকে যে কি নিমিন্ত এক মনে অনিমেষ লোৌচনে নিরীক্ষণ 
করিতে ভাঁল বাঁসেন, তৎদম্বন্ধে বথাজ্ঞানে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিব । 

এই ব্রহ্মাণ্ডে যে ধাঁহাঁকে যত ভাঁল বাঁসে সে তাহাকে তত 
দেখিতে চায়, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সাঁধারণ নির়ম | ং শ্রীকঞ্চের 
প্রীরাধার প্রতি নিফ্ত একমনে ঈঞ্ষণ ও শ্রীরাধার ৪ প্রতি 
নিয়ত ঈক্ষণ পরস্পরের গাঢ় প্রেমের পরিচায়ক । 

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনেই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি, সুতরাং প্রত্যেক 
জীবদেহেরও স্থষ্টি। জীবদেহের গঠন প্রণালীর গুট বৈজ্ঞানিক তৰ 
অনুসন্ধান করিলে হৃদয়ঙম হইবে, দেহীর শিরোদেশে ব্রহ্গরন্ধে, স্থিত 
সহআ্ার পন্মের সহিত নেত্ররন্ধেরর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ স্থাপন 
বিশ্বত্র্ার অপূর্ব কৌশল । শ্রীভগবান্‌ স্থলজ, জলজ, অগুজ, প্রত্যেক 
জীবদেহের সহআর পদ্মে অলক্ষিতভার্খে উপবেশন করিয়া তাহার 
আভ্যন্তরীণ বৃত্তি ও কাঁধধ্যকলাঁপ বিচার করিয়া তাহাকে অল্লাধিক পরি- 
মাণে দেখিতেছেন ও যথাযোগ্য সুখ ছুঃথ ভাগী করিতেছেন। জীবগণও 
তাহাদের পূর্বব পুর্ব দ্ষন্মের ভাল মন্দ বর্্মফলে ভগবানকে অল্লাধিক 

* উৎসব ১৩৩৩। ন্যেষ্ট ।-- 
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ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁরে ও ভাঁবে নিরীক্ষণ করিতেছে । জীব যখন স্বদেহের 
্হ্ধরন্ধে, স্থিত শ্রীভগবানকে স্বীয় কর্্ননাঁশের প্রার্থনার আকাথা 
রহিত হইয়া একাস্ত ভক্তিভাবে অনিমেষ লোঁচনে কল্পান্তকাঁল পর্য্যস্ত 
দেখিবে তখন তাহার আঁর এ জগতে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না । 
শ্রীভগবান তাহাকে শুভ দৃষ্টি (১) করিবেন, তিনি তীহার ধ্যেয় বস্ত 
সচ্চিদানন্দের বা ব্যাঁপদেব কল্পিত অপূর্ব শ্রীকুব্ের সহিত মিশাইয়। 
যাইবেন, তাহার শরীরভঙ্গ। ও চিত্ববৃত্তি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হইরা তৈলপাঁরিক পতঙ্ষের কুম্রক পতঙ্গের আঁকার ধারণের ন্যানর 
অপুর্ব্ব রূপ ধারণ করিবে, তাহার ত্রিতাপতগ্ততন্থ স্থুণীতল হুইবে, 
তিনি অনন্ত সুখের সাগরে ভাসিতে থাকিবেন এব্র- তীর, 
লল্টাভাস্তরে যে একটি চিত্রময়...বা জ্ঞানময় অদ্ভুত তৃতীয় চক্ষু 
আছে তাহা ্রন্ক,টিত হইয়া উঠি উঠিবে | 


(১) বিবাহের বথাবিহিত মন্ত্পাঠ সমাপনান্তে যে বর-কন্যাঁর 
অন্যোইন্যাবলোকনের বা শুভদৃষ্টির প্রথা এদেশে বহুকাঁলাবধি গ্রচলিত 
আছে, তাহার মুলীভূত কারণ এই যে; যদি বর কন্যার প্রথমদৃষ্টি 
প্রকৃতপক্ষে শুভ' হয় ও সেই দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা! 
হইলে বর ক্রমে ক্রমে কন্তাভাবাপন্ন হুইয়া পড়ে, কন)াও সঙ্গে সঙ্গে 
বরভাবাপন্না৷ হইয়৷ পড়ে, এমন কি দীর্ঘকালে উভয়ের আঁকার 
ভাঁবভঙ্গী, অঙ্গসঞলন, আত্যন্তরীণ বৃতি পর্যন্ত একই প্রকারে পরিণত 
হয়, পরম্পরের মতের বৈপরীত্য হয় না। পুরাকালের মহাতপা। 
দেবশর্্ীর শিষ্য বিপুলের ন্যায় নেত্রকে অবলম্বন. করিয়া উর 
দেহে প্রবেশ পর্যন্ত করিতে পারে। 


গ্রাকৃষ্ণের শ্ীরাধাকে ঈক্ষণ ৩১ 


এই নিনিমেষ হুস্লক্ষ্যবিদ্যা বা চিত্প্রতিবিদ্বিত দৃষ্টি-বিজ্ঞান 
কোনও কালে ভারত ক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত না হইতে পারে এই 
নিমিত্ত এই পুণ্যক্ষেত্রের খধিযোগিগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়! 
ছিলেন। দ্বাপরের শেষ ভাগে শ্রীকষ্ণচলীল! বিশারদ শ্রীকুষ্চদৈপায়ন 
এই যৌগিক তত্ব কল্লান্ত পধ্যন্ত জাগ্রত রাখিবার মানদেই তাহার 
কল্পিত সচ্চিদানন্দ ব্রন্মের অবতার শ্রীরুষ্ণের, তাহার অর্ধাঙ্গী শ্রীরাধার 
প্রতি অনিমেষ লোঁচনে নিরীক্ষণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, আবার 
কল্পভেদে দেশকাল পাত্র বিবেচন! করিয়া প্রত্যাহার প্রাণায়াম পরারণ 
স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের যোঁগিগণ হুক্ষবিজ্ঞান, ব্যবহিতবিজ্ঞান ও অতীতা- 
নাঁগতা বিজ্ঞান আবিফাঁর করিয়া পরে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সেই 
একই (২) পুরাণ পুরুষ অরূপ (৩) সচ্চিদাঁনন্দকে, বৃষভবাহন, দিগম্বর, 
শৃলপাণি, পঞ্চবক্ত,, চন্দ্রশেখর, অর্ধনিমীলিত নিয় চক্ষু ও উন্মীলিত 
তৃতীয় চক্ষু, মহাঁধোগী সদাশিবের আকারে সাজাহিয়া, তাহার বায়ু ও 
উপভ্রব শুন্য মনোরম হিমালয় পর্বতের রম্য কৈলাস শিখরে বাস- 
ভবন নির্দেশ করিয়া, তাহাকে পদ্মাসনে বসাইয়।, তাহার শৈলরাজ- 
নন্দিনী, ক্ুপাকটাক্ষধারিণী, মায়াবিনী, পতীপরায়ণা!, ত্রিনেত্রা, 
(২) যে নমস্যত্তি গোবিন্দং তে নমস্যস্তি শঙ্করমূ। 

যে অর্চয়স্তি হরিংভক্তা তেতর্চযাস্তি বৃষধ্বজম্‌ ॥ 
| রূদ্রহৃদয় উপনিষৎ। 
(৩) অরূপং তথা জ্যোতিরাকাঁরকত্বাৎ 
তদেকোইহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহম্‌ ॥ 
নির্বান দশকস্তোত্রং 


৩২ জ্লীকৃষ্ণ চিন্তা 


পার্বতী দেবীর সহিত শুভ সন্বন্ধ স্থাপন ও নিত্যযুক্ত। করিয়া; তাহাকে 
গন্ধপুষ্পমাল্য দিয়া সাজাইয়া *বিশ্ববীজং পঞ্চবন্তুং মহেশ্বর” বলিয়া 
ধ্যান, ধারণ, অবনতমস্তকে নমস্কার ও পূজা করিবার ব্যবস্থা দিয়া- 
ছিলেন। ফলে মানবগণ অনিমেষ লোঁচনে একা গ্রচিত্তে তাহাদের 
সহস্রার পদ্মে স্থিত সচ্চিদানন্দকে নিরীক্ষণ করিতে অভ্যাস করিতে 
শিক্ষা করিলে তাহার যে ক্রমে ক্রমে বাহ্‌ চক্ষদ্বর অর্ধনিমীলিত হইয়া 
পড়ে, তাহার যে জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু বিকসিত হইতে থাকে, সে যে 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সক্ষম ব্যবহৃত বিপ্রকৃষ্ণ সমস্ত দেখিতে পায়, সে 
যে ব্রন্মের পর্য্যন্ত রূপ দর্শন করিতে পাঁয়, সে যে ব্র্মের সহিত এক হইয়া 
যাইতে পারে (৪) ইহা নিত্য সত্য কথা ও সার্বভৌম নিয়ম । এই 
নিয়ম আবিষ্কার ও স্থাপন বহুকালব্যাপী বিচাঁর এবং সুম্ দৃষ্টির ফল। 

শ্রীমস্ভাগবত মহাগ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অসংখ্য 
গোঁপীগণের দারা শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাহাদের 
শ্রীকষ্ণের প্রতি ভক্তির তারতম্য বিচার করিয়। ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়া 
গিয়াছে, যে শতকোটি প্রমদাঁগণের মধ্যে চন্্রীবলী, শ্যামা ব৷ শ্তামল। 
শৈব্যা, পন্মা, রাধা, ললিতা, বিশাখা, ভদ্রা, এই আটটি গোগী শ্রষ্টা। 
ভক্তিশাস্বান্গপারে এক শ্রেণীর অধ্যাপকগণ এই আটটিকে আবার 
ছই শ্রেণীতে বিভাঁগ করিয়াছেন। তাহারা তথা-কথিত তীয় 
ও মদীয়ত] ভাবের বিচার করিয়া চন্্রাবলী, শ্তামা, শৈব্য। ও পন্মাকে 
মদীয়তা ভাব প্রধানা বলিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এবং রাধা, 

(৪) ব্রহ্মবিদ ব্রদ্মেব ভবতি। 
মও্ুকোপনিষদ্‌ ৩২৯ 


শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ ৩৩ 


ললিতা, বিশাখা ও ভদ্রাকে তদীয়তা ভাবপ্রধাঁনা বলিয়! তাহাদের 
স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মতে প্রথমবর্গের মধ্যে 
চন্দ্রাবলী সর্বশ্ে্ঠা, অর্থাৎ তীহার শ্রীকুষ্চের প্রতি দৃষ্টি বা নয়নবিক্ষেপের 
ভাবভঙ্গী একেবারে আকাঙ্খারহিত ও দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে শ্রীমতী 
রাঁধিক প্রধান! ও ললিতা ও বিশাখা তাহার পরবর্তিণী। ভদ্রার 
কোন বিশেষভাঁব স্পষ্টরূপে প্রতিভাঁত হয় নাই, সুতরাং তিনি উভয় 
বর্থের কোনটির মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই । শ্রীশুকদেব 
গোস্বামী ইহার সম্বন্ধে কোন কথ! লিপিবদ্ধ করেন নাই। অপরদিকে 
্রঙ্মবৈবর্ত, পদ্ম, মৎস্য, ও স্কন্পপুরাঁণ প্রণেতাঁগণ অষ্টগোপীর মধ্যে 
শ্রীরাধাকেই সর্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়াছেন । (৫) অপরাঁপর খষিগণ 
বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র, খকপরিশিষ্টে ও মাহেশ্বরী সংহিতায় শেষোক্ত মত 


লাশ 











(৫) রাধা রাসেশ্বরী রাঁসবাপিনী রসিকেশ্বরী | 
কষ্চ প্রাণাঁধিকা! কুষ্প্রিয় কষ্ণস্বরূপিণী । 
কৃষ্ণবামালসভ্ভূতা পরমাঁনন্দ রূপিণী। 
্রঙ্মবৈবর্ত পুরী এ! 


যথা রাঁধাপ্রিয়! বিষ্যোস্তন্তাঃ কুণডং প্রিয়ংতথা 
সর্ধগোগীধুসরিকা বিষ্োরত্যন্ত বল্লভ! ॥ 
পন্মপুরাণ | 


রুক্সিণী দ্বারবত্যান্ত রাধা বুন্দাবনে বনে । 
মত্ত ও স্বন্দপুরাণ। 


৩৪ শরীক চিন্তা 


সমর্থন করিয়াছেন। (৬) শ্রীমন্ভাগবতের টীকাঁকারগণও, শ্রীরাঁধ 
যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যযুক্তা ও *গোগীতমা” তাহা লিপিবদ 
করিয়াছেন। (৭) প্রত পক্ষে শ্রীরাধা অগমা বা ছুজ্ঞেয়া। ছুর্ঞেয় 
হইলেও তিনি স্ৃষ্টিকাঁলে রমণাঁভিলাঁষিণী হুইয়াছিলেন । আবাঃ 
তাহাকে আশ্রয় করিয়াঁও শ্রীভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে বাসন 
করিয়াছিলেন। 

এই ব্রহ্গাণ্ডে কোটি কোটি জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিঞ্চিৎ 
ভিক্ষার প্রার্থনায় তাহাকে স্মরণ করিতেছে, তীাহাঁকে হৃদয়ের 
সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতেছে, তীহার কৃপাদৃষ্টি আশা করিয় 
কাঁতির চক্ষে তাহার উদ্দেশে, উর্ধে, নিম্নে, আকাশে, পাঁতাঁজে 
নিরীক্ষণ করিতেছে । কিঞ্চিৎ ভিক্ষা পাইলেই পুনঃরাঁয় আরও 


পাশিশীী্পা শীট ী শীট 





/৬) দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। 
সর্বলক্ষমীময়ী সর্ধবকান্তিঃ সন্মোহিনী পরা । 
বুহথগৌতমীয় তন্্র। 
রাঁধা যাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিক! বিভ্রাজস্তেজনেঘা । 
_খক্‌ পরিশিষ্ট | 
কপি সা রাধা নিত্যং কৃষ্ণ মনুব্রতা । 
তরভিন্নানিমোর্ধম্‌। . 
মাহেশ্বরী সংহিতা । 
| ) তগবতঃ দিজভাগ্যশেবধি পরমাবধি রয়! শ্রীরাধয়া নিত্যযুক্ত 
শ্রীৎকিশোর প্রসাদরূত বিশুদ্ধরদদীপিকা টাকা 


শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ ৩৫ 


অধিক পাইবাঁর জন্য লালায়িত হইতেছে । এইরূপ সকলেরই 
তাহার প্রতি দৃষ্টি আকাজ্কাপূর্ণ। আবার সেই দৃষ্টির স্থায়িত্ব নাই। 
আকাজ্ষা অল্লাধিক পূর্ণ হইলেই তাহাদের আত্মীভিমীন জাঁগরিত 
হয়, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায় ও তাহাদের অস্ত্রের ন্যায় বিকৃত 
আকার ও দৃষ্টি হয়, কাঁরণ সার্বভৌম নিয়ম এই যে, জীবের মনোভাব 
চাক্ষুষ আলোকে ব্যাপ্ত হইয়া নয়ন রশ্মির যোগে বহিরাগত হয় 
সুতরাং তাহার মুখমণ্ডল ও দৃষ্টি তাহার মনোভাবান্ছসারে বিকার 
প্রাপ্ত হয় । ব্যাঁসদেবের কল্পিত শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ এই সার্বভৌম 
নিয়মের অন্তর্গত । তবে বিশেষত্ব এই যে একাত্ত দাস্যপ্রার্থী গোঁপী- 
গণের মধ্যে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণমাত্রার ক্লপা পাঁন নাই বটে, 
কিন্তু তজ্জন্য তাহারা শ্রীকষ্ষের প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরঞ্চ বিনীত- 
ভাবে তাহারা তাহাদের ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়াই রাখিয়াঁছিলেন, 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নয়ন বিক্ষেপের ভাব কোঁন কালেই অস্থুর- 
গণের ন্যার বিরুতপ্রাপ্ত হয় নাই । ইহা! তাহাদের বহুজন্ম সাধনার ফল। 
প্রকৃত পক্ষে সমগ্র গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এত অধিক পরিমাণে 
আকাঙ্জাশূন্য মনোনিরোধ দৃষ্টি ও ভজনা ছিল যে সর্বশক্তিমান হইয়াও 
শ্ীকুষ্ণের, গোপীগণের সেই ভজনার (৮) ও মনোনিরোধ শুভদৃষ্টির 

তিনি উপযুক্ত পুরফার বা প্রতিদান দিতেন্পারিবেন কি না বা তীহাদের 
খণ পরিশোধ করিতে পারিবেন কি না! সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ 








£ (৮) শ্ঠাম শ্তাম বলি শ্তাম নাম জপই 
ছাঁর তন্গ করিব বিনাঁশ। 





৩৬ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


জন্মিয়াছিল (৯)। ব্যাস কল্সিত শ্্রীবৃন্দাবনের চন্দ্রাবলী প্রভৃতি 
অষ্টমুখ্যা গোগী, শ্রীবন্দা ও মথুরাঁর রুঝ্সিণী (১০) যে শ্রীভগবানের কোন 
কোন বিশেষ শক্তির কল্পিত নামাস্তর তাহা আমরা অবগত নহি। 
শ্রীমস্ভাগবত মহাগ্রন্থ অতি ছুর্বোধ্য। শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন তাহার বেদান্ত 
দর্শনে ব্যবহৃত, ব্রন্মের উপাধি বোঁধক শব্দগুলি শ্রীরুষ্ণলীলা ব্যাখ্যা- 
কাঁলে কি কি কান্সনিক নাম দিয়াছেন তাহা আমরা অনেক স্থলে 
বুঝিতে পারি না। তবে কথিত আছে, শ্রীভগবানের, শ্রী-ভূ-লীলা 
এই তিন মহাঁশক্তির মধ্যে মায়াশক্তি শ্রীবৃন্দা নামে অভিহিত । শ্রীবৃন্দা- 
গোপীই শ্রীরাধিকার পরম প্রিয়সখী। আঁর শ্রীরাধিকারত কথাই 
নাই-তিনি অগমা $ তবে ক্ষষ্টিকালে ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় সৌন্দধ্য 
(৯ ন পারয়েইহং নিরবদ্য সংযুজাং। 
. - স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাঁপিবঃ ॥ 
যামা ভজন্‌ দুর্জরগেহ-শৃঙ্খলাঁঃ 
সংবৃশ্চ তছঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ 
২২। ছ্বাত্রিশ অধ্যাঁয় দশম স্ন্ধঃ | 
শ্রীমস্তাগবতম্। 
(১০) মরুরার কুক্সিণী শ্রীরাধার অংশ বিশেষ । 
যথা “রুক্সিণ্যাগ্াঃ স্িয় যাস্ত তাঃ রাঁধাংশা ন সংশয় । 
শ্রীকৃষ্ণযাম। 
পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে “ভগবন্থর্ভেরিব বৃন্দাবনভূমি” 
গোঁপালতাপণি উপনিষদে লিখিত আছে যে মথুরাঁও 
শ্রীবৃন্দাবনের স্তায় ব্রহ্মপুর-_ 





শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ ৩৭ 


রাশির একমাত্র আধার হইর়াও, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদাঁযুক্তা থাঁকিয়! 
অপরাপর উত্তমা গোপীগণকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বব্ক্মাও স্ুশৃঙ্খলে 
চালাইতেছেন ও মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন । তাহার শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালনের ইতর বিশেষ নাই। তিনি সমভাবে তীহার 
হৃদয়ের দেবতাকে ভরপুর নয়নে অমল-কমল-দল অনিমেষলোচনে 
নিরীক্ষণ করিয়াতীহাঁর জগৎ পালনের উৎসাহ বদ্ধন (১১) করিতে- 
ছেন। কতকাল যাবৎ তিনি তাহার হৃদয়ের মণিকে- প্রেমের পুতুলকে 
অনিমেষলোঁচনে দৃষ্টি করিতেছেন ও করিতে থাকিবেন, তাহার 
ইয়ত্তা নাই । তবে আমাদের মনে হয় কোঁটিকল্প শতৈরপি কাঁল হইতে 
ও পর্যন্ত তাহার অনিমেষ দৃষ্টি চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে । যখন 
শ্রীরাঁধার এই অনিমেষ দৃষ্টির শৈথিল্য হইবে, তখন শ্রীকুষ্ণের দৃষ্টিও শিথিল 
হুইয়া পড়িবে, আঁর তখন উভয়েই অধীর হইয়া পড়িবেন-_সমস্ত বিশ্ব- 
বরহ্মাণ্ড কম্পান্বিত হইয়া পড়িবে_ স্থপ্টিলোপের চিহ্ন সকল দেখ৷ দিবে । 
আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই; কিন্ত আমাদের মনে হয়, পূর্বোক্ত 
গৃঢ় তত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভিপ্রায়ে, শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাঁর প্রতি অদ্ভুত নয়ন বিক্ষেপের কথ? 
শ্রীাগবতে ও অপরাপর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে! শ্রীুষ্ণায় 
নমঃ1__ 
(১১) ছু ণলাচন ভরি যো হরি হেরই। লহ 

তছপায়ে মুঝু পরিণাম ॥ 

চণ্ীদাস কহে রাধার গঞ্জনা । 

স্ধাসম কাছ মানে ॥ 


রক্তে অু্রার ক 


2০ 





রাঁদলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে লিখিয়াছি 
যে, স্বয়ং দচ্চিদাঁনন্দবিগ্রহ গর্িত দৈত্যগণে সমাস্ছন্ন ভূরিভারে 
আক্রাস্তা ধরণীর ভার হরণোর্দেশে মাঁয়া-মনুয্যাকারে স্বেচ্ছায় দেহধারণ 
করিয়া লীলা! দেখাইয়াছিলেন। যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আদিকল্লে 
সপ্তুলোক স্থাষ্টি করিবার ইচ্ছায় মহত্ত্ব প্রভৃতির দ্বার! পূর্ণ বিরাট রূপ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যিনি পয়ে ব্রন্ধাদির রূপ ও প্রয়োজনান্ুসারে 
্বয়স্তূব্‌ ম্্বস্তরাদিতে পুশ্নিস্থতপাঁর ও অদ্দিতি-কশ্যপের পুত্ররূপে ও 
পরে শ্রীরামচন্ত্রাদিরপে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা দেখাইয়া ছিলেন তিনিই 
দ্বাপরের শেষভাগে বৃষ্টিবংশে দেবকী বহ্ছদেবের পুত্ররূপে দেহ ধারণ 
করেন। কেহ কেহ বলেন এ দেহে ভূতভৌতিক পদার্থের সম্পর্ক 
ছিল না । উহা চৈতন্য আত্মা সংযুক্ত কাধ্যনিষ্পাদনোৌপযোগী ত্বক, 
নয়ন, শ্রবণ, ভ্রাঁণঃ বুদ্ধি, মন, বাক, পাণি, পাদ? প্রাণ, অপান; ব্যান 
ইত্যাদি সপ্তদশ বা উনবিংশতি ইন্দ্রিয় ও অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। এ 
প্রকার দেহে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবাযু সংঘুক্ত 
থাকে । উহাতে মজ্জা, বসা, রুধির, অস্থিঃ পেষী, পাকস্থলী আদি 
স্থল বস্ত থাকে না। সকল দেহীর জীবদ্দশায় এ প্রকার সুক্ম শরীর 
দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, মরণের পরেও তাহার স্বত্বা যায় না। 


%* উৎসব পত্রিকা, আধাঁঢ়ঃ ১৩৩৩। 


শ্রীকৃষ্ণের আকার টি ৩৯ 


এ প্রকার প্রচ্ছন্ন আকার বহির্নয়নের দ্রষ্টব্য নহে। উহা কেবলমাত্র 
অন্তর্নয়নে দেখিতে পাওয়া যায় । যোৌগাসনে বদিয়৷ মনকে বিশেষরূপে 
উন্নত করিতে পাঁরিলে বা স্থল দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইরা মূনকে জাগ্রত 
করিতে পারিলে ও প্রকার দেহের দর্শন লাঁভ হর। সুক্ষাদর্শীরা এ 
প্রকার দেহ দেখিতে পান। আবার সাত্বিক ভক্তগণের কম্দ্রফল দানের 
জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবস্থা ও ক্ষেত্র বিশেষে তাহাদের দিব্য চক্ষুদান করেন ও 
তদবস্থায় তাঁহাকে বে ভক্ত যে প্রকাঁরে ভাবন! করেন অমূর্ভিক হইলেও 
সহজেই তিনি তাহাকে তদাঁকারে ব! সেই সুস্তিতে দেখা দেন। সাত্বিক 
ভক্তনা হইলেও তিনি তাহাকে তীহাঁর করুণ! হইতে বঞ্চিত করেন না, 
কারণ তিনি, পাপীতাপীর আশ্রর, তিনি দীনবন্কঃ তিনি করুণাময়, 
তিনি আশ্রিতবৎসল। তবে সুছ্রাঁচারীগণের জদয়ে অনুতাপ হওয়!, 
প্রয়োজন । অনুতপ্তগণের ছুঃখিত হৃদয়ে, সজলনয়নে, যোড়করে, 
তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করা আবশ্যক । 
মহাগ্রন্থ শ্রীমস্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে কতিপর শ্লোকে (১) 
লিখিত আছে তিনি মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন, রঃ এ এ গ্রন্থের 
(১) দেহং মান্দুষমাশ্রিত্য কতিবর্ষাণি বৃষ্ঠিভিঃ ॥ 
যছুপূরধ্যাং সহাহবাৎ্দীৎ পত্যুঃকত্যভবন্‌ প্রভোঃ ॥ 
১১১।১০ম স্বন্ধঃ শ্রীমগাগবতম্‌ 
অনুগ্রহায় ভক্তানাঁং মানুবং দেহমাশ্রিতঃ | 
৩৭1৩৩1১০ম ক্বন্ধঃ। এ 
 অপ্যগ্ভ বিষ্পোর্মনুজত্বমীযুষো, ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া 
১০।৩৮১০ম স্বন্ধঃ। এ 








৪০ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


জনৈক টীকাঁকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী মহাঁশয় একটি শ্নোকের 
“্মানগষং মনুষ্যাঁকারং পরমস্ুন্দরং দেহং প্রকটাকৃত্য সচ্চিনানন্দ ঘনত্বেন 
তত্তত্বাৎ” এই অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমঘিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
শ্লোকের “পরমাত্মানরাকৃতি” এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২) আবার 
শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে শ্রীমপ্তগবদ্‌গীতায় লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ 
তীহার দখা ও পরম ভক্ত পার্থকে বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি, তাহাকে 
মাছুষ দেহধারী বলিয়া জ্ঞাত আছে সে মূঢ়। (৩) 

বেদ বিভাগকর্তী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়! 
তীহাঁর কৃত বেদের উত্তর মীমাঁংসাঁয় জীবই ব্রহ্ম এই মত প্রতিপাঁদন 
করেন, আবার দেবধি নারদের উপদেশানুপারে বা তাহার মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়া ভক্তিমাঁ্গ অবলম্বন করিয়া তাহার শ্রীমভাগবত গ্রন্থে শ্রীকষ্ণরূপী 
পরমত্রক্দ আত্মভাব, আত্মশক্তি গোঁপন করিয়া আশ্রমশ্রেষ্ঠ গৃহস্থা শ্রমে 
মনুষ্যোচিত নানাকন্ম্ম করিয়াছিলেন ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 
শ্রীমভীবগবতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণের বস্গুদেব পত্রী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম 
প্রসঙ্গিকী কথা,তীহার বাল্য, পৌগও, কিশোর যৌবনাদি সময়ের সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপ যেমন স্ংসাঁরাশ্রমের তৎকাঁলিক মন্তুস্মোচিত, তেমনি 
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(৩) অবজানাস্তি মাঁং মুড মান্ুধীং তন্ুমাশ্রিতম্। গীতা নবম 
অধ্যায় ১১ শ্লোক। 


শ্রীকৃষ্ণের আকার ৪১ 


অচি্তনীয় অনাদির্বাদি গোঁবিন্দোচিত। শ্রীকুষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ডও 
কৈশোরাবস্থায় শ্রীগোঁকুলে ও শ্রীবৃন্দাবনে নন্দযশোঁদালয়ে ব্রজরাঁজের 
স্বভুক্ত শেষ চর্ষ্বিত তান্বুল আনন্দে ভক্ষণ, গোপবালকগণের সহিত 
মানস গঙ্গাতীর্থে ও যমুনাতীরাঁদিতে বেণু, শুঙ্দ ও বখসতারণ বেত্র সহ 
গোচারণ ও গোঁচারণকালে শ্রীদামাঁদি বযস্তগণের সহিত মল্যুদ্ধ ক্রীড়া, 
তাহার কলবাক্য দ্বারা শুকপক্ষীর ও কোঁকিলের শব্দ অনুকরণ, তাহার 
মযুরগণের অভিমুখী হইয়া তদন্থুরূপ নৃত্য, তীহার ব্যাপ্রের স্তায় 
গঙ্জনের দ্বারা হরিণগণকে ভয়প্রদর্শন, তীহাঁর ধনুর্ষজ্ঞ দর্শনস্ছলে 
রাজধানী মথুরাঁনগরে গমনপূর্ব্বক রথমধ্যে যাঁদবগণের ও তাহার আজন্ম- 
শত্রু ভোজরাজ মাতুল কংশের ও তীহাঁর অন্থজগণের নিধন, তাহার 
বথাকাঁলে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজত্বপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক যছুকুলের 
আচাধ্য গর্থঝষির নিকট হইতে গায়ত্র ব্রতগ্রহণ, তাহার আত্মজ্ঞান 
জন্ত সান্দীপণি গুরুর নিকট ড়ঙ্গ উপনিষদ্‌, ধনুর্কেদ, আব্বীক্ষিকী 
ষড়বিধ রাঁজনীতি বিছ্া শিক্ষা,তাহাঁর মথুরার সিংহাঁসনে আরোঁহণ,তাৎ্- 
কালীন প্রথানুসারে রাঁজকন্তাগণের সহিত বিবাহ পুরে বিদর্ভীধিপতি 
ভীম্মক রাঁজদুহিতা রুক্সিণীকে হরণ ও বিবাহ, তাঁহার মাতুলাঁনি অস্তিও 
প্রাপ্তির পিতা রাজ জরাসন্ধের দ্বারা মথুরু' অবরোধকাঁলে ত্রয়োবিংশতি 
অক্ষৌহিণী সৈম্তের নিপাত, তাঁহার রাজা কাঁলযবন ও জরাসন্ধের 
পরাভব, তাঁহার শত্রু হস্ত হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে 
সমুদ্র গর্ভে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশালপুরী ও হছুর্ণ নিন্ম, তাহার 
পাপিষ্ঠ রাজা হূর্যোধনাঁদি পুত্রগণের প্রতি একাস্ত আসক্ত বুদ্ধি এবং 
পরমধান্মিক. যুধিষ্টিরাঁদি ভ্রাতৃপুত্রগণের প্রতি বিষমবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের 
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ধবংসের জন্ত কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরে স্বয়ং অর্জুনের রথে সুদর্শনাঁদি অস্থশস্তে 
সজ্জিত হইয়া ও পাঁঞ্জন্ত শঙ্খ ধারণ করিয়া সারথ্য গ্রহণ ও মন্ত্রদান 
সকল কর্ম্মই দেশকালোচিত এবং মন্ুষ্যোচিত । আবার শৈশবে পুতনা, 
অঘ, অরিষ্ট, বক, প্রলম্ব, ধনুক; তৃণাঁবর্ভ আদি দৈত্যগণের অনায়াসে 
বিনাশ, দাবানল উপশমন, সপ্তাহকাল গোবর্ধন পর্বত উর্ধে ধারণ 
করত জলপ্লাবন হইতে ব্রজস্থ মনুষ্য পশু পক্ষার্দি প্রাণিগণের প্রাঁণরক্ষাঃ 
যমুনা পুলিনে গোচারণকালে মধ্যান্কে আহার সময়ে মণ্ডলাকারে 
বেষ্টিত গোপবালকগণকে একত্রে সম্ভাবে আত্ম-অবয়ব প্রদর্শন 
(৪) নবম বর্ষ বয়ক্রম কালে দাম্পত্য প্রেমের পরাকাঁষ্ঠ। বিকাশ 
জনক রাসমণ্ডলীতে অদ্ভূত বিহারকালে হ্লাঁদিনী শক্তির শিরোমণি 
স্বরূপা,  এশ্বধযজ্ঞানমিশ্র সফল-জন্মা মহাভাঁবাত্বিকা ভক্তিসিদ্ধা 
'ভগবৎ প্রেয়সী ব্রবাসিনী গোঁপবধূগণের প্রত্যেকের সহিত একত্রে 
সমভাবে ভূজঘয়ের দ্বারা কণ্ঠ আলিঙ্গন, রমণ ও প্রীতিদাঁন, বা মধুরা 
যাত্রীকালে রথে সমাসীন থাকিয়৷ ভক্ত শ্রেষ্ঠ গান্দিনীতনয় অক্তুরকে 
তীহার মাধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া সম্পাদন কালে যমুনা হ্রদে আবির্ভাব 
ও আত্মরূপ দর্শন, গুরু সান্দীপণির মৃত পুত্রকে যমরাজ্য হইতে 
আনয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাহার মৃত পুত্রকে জীবন্ত করিয়! 
দান, এবং কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরের পূর্ববাহ্ছে কারুণ্য বশংবদ হইয়া শরাসন 
পরিত্যাগী একান্ত ভক্ত সহোঁদর কল্প বীর শ্রেষ্ঠ অর্জুনের হৃদয় দৌর্বল্য 
ছুরীকৃত করিবার মাঁনসে তাহাকে দিব্যচক্ষুদান ও তাহার হৃধীকেশ 
দর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ধমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
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রূপদর্শন, এই. সকলই তীঁহার অদ্ভূত ব্রহ্গাখ্যচিদঘনমূর্তি ধারণের 
পয়িচাঁয়ক। 
আমরা উপরে লিখিয়াছি যে শ্রীকক্দ্বৈপায়ন প্রথমে জ্ঞানমার্গ 
অবলম্বন করিয়া বেদের উত্তরমীমাঁংসাঁয় জীবই ব্রহ্ম এই মৃত প্রতিপন্ন 
করিয়! পরে দেবধষি নারদের পরামর্শীহুদাঁরে বা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, 
ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া শ্রীমগ্তাগবত, গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলার 
কীর্তন করিয়াছেন । শ্রীমপ্াঁগবতে বর্ণিত শ্রীকুষ্ণলীল। অতি কঠিন ও 
ছুবৌধ্য। উহা যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব? ভক্ত চুড়ামণি নারদ এবং পরম- 
জ্ঞানী কপিল যাক্র সম্পূর্ণদপে হৃদয়জ্ম করিতে পারিয়া ছিলেন ] 
কথিত আছে যে শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা পরীক্ষিৎ পর্যন্ত গর গ্রন্থে লিখিত 
শ্রীকৃষ্ণচলীলা তত্ব সম্যক বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তাহাকে সন্দিগ্ধ- 
চিত্তে স্থানে স্থানে শ্রীকুষ্ণলীলা বিশারদ মুনিবর শুকদেবকে এ লীলার 
অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হইয়াছিল । কুতরাঁং এঁ মহাগ্রন্থের কোন 
বিষয় অবলম্বনে আমাঁদের মতাঁমত প্রকাঁশ করা বাতুলতার পরিচয় 
দেওয়া মাত্র । তবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়। এ গ্রন্থে লিখিত কোন 
কোঁন বিষয়ের যথা জ্ঞানে চচ্চী! মাত্র করিলে 'বোধ হয় সহস্র অপরাঁধ 
মার্জনীয়। এই বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে মনের ধারণা এই 
প্রবন্ধে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি মাত্র । 
_. *আমাদের মনে হয় জীব ব্রহ্মবাদী শ্রীকষ্ণদৈপাঁয়ন সগুণ শ্রীকুষণ- 
বতারের লীল! কীর্ভন করিতে যাইয়া শ্বীয় “জীবই ব্রহ্ম” এই মতের 
সহিত অভ্ভুতরূপে সামগ্রস্ত রাখিরাঁছেন। বাস্তবিক জীবে বদি অল্লাবিক 
ব্রহ্ম শক্তি না থাঁকিত, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি পর্যস্ত হইত না। 
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তবে জীবে ব্রহ্মশক্তির অল্লাধিক তাঁরতম্য আছে । একটি ক্ষুদ্র কীটের 
সহিত মাঁনব শক্তির তুলনায় যে অগ্পাধিক তারতম্য আছে তাহ 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ব্রহ্ষাণ্ডে কোন কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, কোঁন 
কোনি পদার্থ চর্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ হয় না । দেবতাঁগণকে সাধারণ শক্তি 
বিশিষ্ট মাঁনবগণ দেখিতে পান না । মাঁনব স্বষ্টিতেই ভগবান তাহাঁর 
অনস্ত শক্তি নিয়োগ করেন নাই । মানবের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ 
জীব ব্রহ্ধাণ্ডে আছে। ব্রন্ধাণ্ডের স্তরে স্তরে ভূঃ ভূব, স্বঃ, মহঃ, জন,। 
তপ ও সত্য লোঁকাঁদিতে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম, দেবতাগণে যে ব্যাপ্ত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সত্বগুণের প্রীধান্ত হেতু তাহাদের শক্তি ও গুণ 
এ জগতের মাঁনবগণের শক্তি ও গুণ অপেক্ষা অনেক অধিক । শ্রী 
দ্বপায়নকে তাহার বেদান্ত দর্শনে লিখিত মতের সহিত সামঞ্রস্য 
রাখিতে যাইয়া তাহাকে কদাঁচিৎ তাহার শ্রীকষ্ণকে সাধারণ 
মানবের স্তায় সাজাইতে বা দেখাইতে হইয়াছিল, কদাচিৎ তীহাঁকে 
অদ্ভুত গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট “গোদ্িজস্গরার্ভিংরাবতার-বিশ্বেশ 
বিশ্বাত্মন” রূপে সাঁজাইতে ও দেখাঁইতে হইয়াছিল। যে কৃষ্ণ সাধারণ 
গৃহস্থ বালকের ন্তায়শৈশবে পিতৃভুক্ত শেষ চর্বিত তাল সুখে দিয়া 
আনন্দে নৃত্য করিতেন,যে কৃষ্চ,বৃন্দাবনের ও গোকুলের মাঠে বৎসতাঁরণ 
বেত্র সহ গোচারণে দিনাতিপাত করিতেন, বে কৃষ্ণ বয়স্তগণের 
সহিত মন্লযুদ্ধ ক্রীড়া ও বহুবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেন, যে *কৃষ্ণ 
দেশকাঁলোচিত রীতি ও ব্যবহারান্গমারে আচাধ্যের নিকট গায়ত্র 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ গুরু সন্নিধাঁনে বড়ঙ্গ উপনিষদ ধনুর্ব্েদ 
ও রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন; যে কৃষ্ণ প্রতিহিংসা বশে যাঁদবগণের 


শ্রীকৃষ্ণের আকার ৪৫ 


চিরশক্তু ভোজরাঁজ কংশের বংশ নিপাঁত করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ রাঁজা 
কাঁলযবন ও ম্গধ রাজের হস্ত হইতে আত্বীয়গণকে রক্ষা করিবার 
মাঁনসে সমুদ্রগর্ভে ঘারকা নগরীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশালপুরী ও 
ছু্গ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের মহাঁসমরে অজ্জুনের রথে 
সারথির কষা কৌশলে ধারণ করির! রথ চাঁলাইয়াঁছিলেন এবং ক্রোঁধান্ধ 
হইয়া অস্থরের স্তাঁয় সুদর্শন চক্র ধারণ করতঃ সর্ধগুণসম্পন্ন ভীস্মদেবের 
বধের জন্য উদ্যত হইয়াঁছিলেন, সেই কৃষ্ণই শৈশবে অমানুষিক শক্তি 
দেখাইয়া গোবর্ধন গিরি সপ্তাহ-কাঁল উদ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, 
বুন্দাবনের মাঠে গোঁচাঁরণ করিতে করিতে মধ্যাহ্ন আহার কালে 
মগ্ডলাঁকাঁরে বেষ্টিত বহুবয়স্ত গোঁপবালকগণকে তীহাঁর বনুবাহুরুপ 
পাঁদম্‌ বহুদর যুক্ত দিব্য আকাঁর দেখাইয়া বহু দৈত্য 
দ্রানবকে নিমেষের মধ্যে সংহার করিয়াছিলেন, নবম বর্ষে 
রাসমগ্ডলীতে সহজ সহশ্র গোঁপীগণের সহিত একত্রে আলিঙ্গন ও রমণ 
করিয়াছিলেন, গুরু সান্দীপণির মৃত পুত্রকে জীবিত করিয়! গুরু 
দক্ষিণা দিয়াঁছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরে অজ্জুনকে নাস্তংনমধ্যং 
নআঁদিং সর্বব্যাপী দেবাদি দেবের রূপ দেখাইর়াছিলেন। অপরদিকে 
সগ্ুণ ব্রন্মের গুণ ও শক্তি বুঝাইতে হইলে ছুইটি বিপরীত (৫) 





(৫) “৬৮1)51০ 0062919 % 1002101950626101) 00679 19 ৪, 000019 
297969%.01 029 009 100 2100 1106. 100 019 0101562890৮ 800 
10০৫ 1 ৪, 010359796 100]) 8,51090109 77)050 106 [0959206 5 0106চ 
819 1108696181019 900. 01790 ০৮০70 ত1)919 1) 8106 07990 920. 
৪202]] 11679 15 0১9 0001016, 25790% ০% 0186 01395 9009117805 
1169 8১00. 03100 


77115050589 ০: 01১6 9০91 197 19181091009. 


৪৬ শ্রীকৃষ্ণ চিন্ত। 


গুণাবপত্বী বস্তর সহিত তুলনা করিতে হয়। সেই জন্য শ্রীক্কঞ্চর্ূপী 
সগ্ডণ ব্রন্মের রূপ ও গুণ কীর্তন করিতে হইলে সেই শ্রীকুঞ্চকে কখন 
সাধারণ মানব ও কথন সর্বব্যাপী সর্বশক্তি সম্পন্ন পুরুষ রূপে দেখাইিতে 
হইয়াছিল, অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের আঁলোঁক দাঁতা হইলেও তাহাকে কৃষ্ণ বর্ণে 
(৬) রঞ্জিত করিতে হইয়াছিল । 

আমর! এই প্রবন্ধে শ্রীরুঞ্চের আকার সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ আঁলেচনা 
করিতে প্রবৃ হইয়াছি। আমাদের মনে হয় পূর্বে বর্ণিত প্রীকষ্ণের 
রূপ বিশ্ব ব্রহ্মাগময় ব্যাপ্ত । একটী কীটের আকার, একটী পতঙ্গের 
আকার, একটী গো হরিণাঁদি পশুর আঁকার, একটা দরিদ্র মন্ধুষ্ের 
আকার, একটী সসাগরা সদ্বীপের অধীশ্বরের আকার, একটী বৈরাঁগীর 
আকার, একটা মহর্ষির আঁকাঁর, একটা দেবর্ধির আঁকার সকলই 
শ্রীকৃষ্ণের আঁকার মাত্র । একই শ্রীকৃষ্ণ বহুরধপে ব্যাপ্ত । সন্কর্ষণ, গ্রছ্য় 
ও অনিক্রদ্ধ এই তিন মূর্তি ও শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র । প্রদ্যক্ 
রজঃ প্রধান, অনিরুদ্ধ সন প্রধান, এবং সঙ্কর্ষণ তমঃ গ্রধান। এই তিন 
রূপ একত্র হইয়! শ্রীকুষ্ণেব চতুবৃঠই তত্ব স্থষ্ট হইয়াছে। সাঁধক ও 
(৬) বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, যে বন্ত সর্ব প্রকারের আলোক 
গ্রাস করে তাহাই কৃষ্ণ বর্ণে প্রকাশ পায় । এই বৈজ্ঞানিক নিয়মান্থু- 
সারেই বোঁধ হয় মহধি বেদব্াঁস, দ্বাপরের অবতার তাহার শ্রীকষ্জকে 
কষ্চবর্ণে চিত্রিত করিয়াঁছিলেন। শ্রীক্ক্জ দেহে সকল বণই-বিশ্ব 
ব্রঙ্গাণ্ডের ফন্তকিঞ্*-_সমস্তই লুপ্ত আছে। 

ছান্দোগ্যোপনিষদে কৃষ্ণরূপ অন্নেররূপ বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 
যথা--“যত্রুষ্ণং তদননস)” 


শ্রীকৃষ্ণের আকার ৪৭ 


ভক্তগণ ভগবাঁনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিনিতে পারেন। হৃদয়ে তন্ময়তা 
জন্মাইলে ভেদ মোহের অপগম হয় । 
শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে কয়েকটা শ্লোক 2-_ 


(ক) 


(খ) 


(গণ) 


(উ) 
(চ) 


কৃতবান্‌ কিল কর্ম্মীণি সহরামেণ কেশবঃ । 
অতি মর্ত্যানি ভগবাঁন গুঢ় কপট মানুবঃ ॥ 
২০।১১ম স্বন্ধঃ শ্রীমস্তাগবতম 
ও নমে! ভগবতে তুভ্যং বাস্থদেবায় ধীমহি। 
প্রন্যমায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সন্কর্ষণার চ। ৩৭ 
ইতি মূর্ভ্যভিধাঁনেন মন্ত্র মুক্িমমুর্তিকম্‌। 
যজতে যজ্ঞপূরুষং স সম্যগত্র্শনঃ পুমাঁন্‌ ॥ ৩৮ 
৫ অ। ১মস্কন্ধঃ এ 
শ্রীবংসলক্ং গলশোঁভিকৌস্তভং পীতাম্বরং সান্দর 
পয়োদ সৌভগম্‌ ১০1৩১০ম স্কন্ধঃ এ 
নীল কুস্তলৈর্ববনরুহাঁননং বিভ্রদাৃতম্‌ ধনরজস্বলং | 
১২৩১১০ম স্বন্ধঃ এ | 
সুনসং সুন্মিতেক্ষণম্‌ ৷ ১৯1৪৬১০ম স্কন্ধঃ 
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীত কৌশের বাঁসসম্‌ ॥ 
শ্রীবংস বক্ষসং প্রাজৎ কৌস্তৃভাঁমুক্ত কন্ধরম্। 
পৃথুদীর্ঘ চতুর্ববাহুং নব কঞ্জীরুণেক্ষণম্‌ ॥ 
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎ স্থুকপোলং শুচিশ্রিতম্‌। 
মুখাঁর বিন্দং বিভ্রাঁণং ক্ষরন্মকর কুগুলম্‌॥ ৩1৫১০: 
স্বন্ধঃ এ 


৪৮ রী চিন্ত 


মহর্ষি বেদব্যাস তাহার শ্রীমস্ভাগবতের স্থানে স্থানে উপরে উদ্ধ'ত 
শ্লোক গুলিতে যে শ্রীকুষ্ণের আকার এক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার শ্রীমত্তগবদ্গীতা গ্রন্থে সেই শ্রীকুষ্ণকেই নিয়ে উদ্ধত শ্লোকে 
স্বতন্ত্র রূপে বর্ণন1 করিয়াছেন । 
লেলিহাসে গ্রসমাঁনঃ সমস্তাৎ 
লোঁকান অমগ্রান্‌ বদনৈজ্জলডিঃ। 
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং 
ভাসন্ত বোগ্রাঃ প্রতপত্তি বিষেগ । ৩০।১৯ অধ্যায় । 
এই জগৎ ব্রহ্ধাণ্ডে বস্ত সকলের শ্রীকুষ্চের চতুর্দিকে নিরন্তর বেষ্ঠটন 
যেমন রাঁসলীলা ও আকাঁশাদি সর্বত্র ব্যাপ্ত বঙ্কার ধবনি যেখন শ্রীকৃষ্ণের 
বশরির শব্দ, তেমনি এই ব্রহ্ষাণ্ডের ভূতভৌতিক পদার্থ সকল যে 
কোন আকার ধরেণ করে, সকলই শ্রীকৃষ্ণের আকার বা মুত্তি। (৭) 
ভক্তের প্রেমের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আকারের স্ফুরণ হয়। 
তিনিজ্ঞানী ও কন্মীঁ পার্থকে নীলকুস্তলৈর্ববনরুহ্বাননং, দর্শনীয়তমং? 
শ্যামং ইত্যাদি নটবর শ্রীকৃষ্রূপে হয়ত প্রকাণ্তে দেখা দেন নাই। 
আমাদের মনে হয়, সফল্জন্ম গোপবালকগণকে মহাভাবাত্মিক! ভক্তি 
সিদ্ধ শ্রীবৃন্দাবনের গোঁপবধুগণকে বা এ জগতের সরলা, শ্রন্দধানঃ বা! 
তক্তিপুর্ণ সর্বকামনিবেদিতগ্রাণী নারীগণকে তিনি প্রেম ভরে 
তীহাঁদিগকে সুন্দর আকারে নির্মীণ করিয়া তাহাদিগকেই মনোহর, 
(৭) যো মাং পশ্ততি সর্বত্র সর্বধ্চময়ি পশ্ততি। ্ 
তন্তাহং ন প্রণশ্তামি সচ মেন প্রণশ্তুতি । 
৬্ঠ অঃ গীতা । 


পীকৃষণের আকার ৪৯. 


নটবর মূর্তিতে দেখ দিয়াছিলেন। যাঁহাই হউক আমাদের আরও 
মনে হয়, পুণ্যশ্লৌক দেবকী-_বন্থদেব, যশোদা_ নন্দরাজ, শ্রীদামাি 
অনুগত বয়স্য সরলপ্রক্কতি, গর্ব শূন্য অসংশয়চিত্ত, গোঁপবালকগণ, 
ভক্তপ্রধানা, আত্মহারা, শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ বা চিত্তস্থৈধ্যপ্রার্থী 
ইক্ষাকুবংশীয় ক্ষত্রিয় মুচকুন্দ, ভক্তশ্রেষ্ঠ, কল্যাণকৃৎ শ্রীঅক্রুর (৮) 
অচলাশ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রীনারদাঁদি (৯) খষিগণ, শ্তামং, পীতকৌশেয় 
বাদসম, ( ১০) স্থুনসং স্শ্মিত লক্ষণম্‌, আনন্দৈকরস মূর্তি দর্শনীয়তম 
ইত্যাঁদিরূপে বর্ণিত যে আকার বিশিষ্ট শ্রীরুঞ্চকে দর্শন করিয়া! তাহার 
চরণতলে ভক্তিভরে আত্মাহৃতি দিয়! আত্মহারা হইয়াছিলেন, সেই- 
রূপই, সেই আকাঁরই ভক্তের চক্ষে তাহার প্রকৃত আকার বলিয়া মনে 
হয়। নিতান্ত পক্ষে সেই মনোঁধুপ্ধকর আকারে তীহাঁকে দেখিতে 
পাইলে কম্পান্বিত হইতে হয় না বরঞ্চ বড়ই সুখান্থভব হয়-_ আনন্দে 
আঁত্মাহারা হইতে হয়। তিনি যে তাঁহার অদ্াঙ্গী শ্রীরাঁধার সহিত 

(৮) অক্রুর উচাঁচ--“অহস্ত নারায়ণ দাঁস দাস-দাঁসস্য দাসস্য চ 
দাস দাসঃ 1৮ 

(৯) নারদ-_“জন্মাস্তর সহস্রেযুতপোধ্যান সমার্িভিঃ 

নরাণাং ক্ষীণপাঁপানাঁং কষে ভক্তি প্রজায়তে ॥ 

(১০) ভীগ্মদেব রণক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে দর্শন করিয়া 
'অনেকটা মুগ্ধ হইয়'ছিলেন বটে, কিন্তু দেহত্যাগ কালেই তাহার 
সম্মুখ সেই শ্রীরষ্ণকে উজ্জল পীতবসনধারী ( লসৎ পীতপটে ) শঙ্খ- 
চক্রগদাপত্ম শোভিত চতুভু'জ মৃর্তিতে তৃষ্টাশূন্ত হৃদয়ে দেখিয়া তাহার 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। | 








রি | শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


:স্ধাযুক্ত তাহা আমরা পূর্বের পূর্বে বলিয়াছি। দেবর্ধি নারদের মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়া শ্রীকষ্ঘৈপাঁয়ন বেদব্যাস জগৎ ব্রদ্মাণ্ডের সকল 
সম্প্রদায়ের মানবের হৃদয়ে নারায়ণের বা আদিশষ্টার প্রতি এঁকাস্তিক 
ভক্তির ও প্রেমের শোঁত বৃদ্ধি করাইবাঁর মাঁনসে তাহার শ্রীমন্ভাগবৎ 
- গ্রন্থের সর্বত্র শ্রীরাধাকষ্ণের সেই মনোমুগ্ধকর রূপের কীর্ভন 
করিয়া ত্রিভুবনের চক্ষে ধন্য হইয়াঁছেন। অধিকন্ত যাহাতে এই পুণ্য 
ক্ষেত্রের প্রত্যেক পিতা শ্রীবস্থদেবের ও শ্রীনন্দের স্ঠায় ফলাকাজ্জা 

রহিত হইয়৷ আপনাঁপন সন্তান সন্ততিকে বিষণ প্রেরিত মনে করিয়। 
_ বাৎসল্য ভাবের চরম দৃষ্টাস্ত দেখাইতে পারেন, যাহাতে প্রত্যেক 
বয়স্য প্রত্যুপকারের আশা ত্যাগ করিয়া আঁপন বয়স্যের হৃদয়ে সখ! 
 ভাঁবাত্মক প্রেম প্রকটিত করিতে পারেন, যাহাতে প্রত্যেক নারী 
আপন পতির লহিত সদাযুক্তা থাকিয়া এই সংঘার সমুদ্রের 
তরঙ্গে ভাসিতে ভাঁসিতে তাহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতে শিক্ষা 
করেনঃ ও গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা জগতে প্রতিপন্ন করিতে পারেন সেই 
অভিপ্রীয়েঃ এবং প্রত্যেক মানব হৃদয়ে যাহাতে দয়; মমতা, ন্সেহ, 
- বাৎসল্য, প্রেম, নারায়ণে একান্তিক ভক্তি প্রভৃতির সঞ্চার ও বিস্তার 
হয়, এবং সর্বশেষে যাহাতে ছূর়্োধনাদির স্তায় অভক্ত ও অত্যাচারি- 
শণের দমন ও সংশোধন হয় এরং যুধিষ্টিরাদির ন্াঁয় ভক্ত ও শিষ্টগণের 
.. পালন হয়, শ্রীকুঞ্ণ লীলা বীর্ভনে মহর্ষি বাদরায়ণের ও দেবর্ধি নারদের 
. তাহাও একটি শ্বতন্ত্র উদেশ্য ছিল। আমাদের আরও মনে হয় যদি 
.. প্রত্যেক.নর নারী আত্মদেহে সর্বশক্তিমান প্ররুতি-পুরুষ বা শিব-শক্তি 
.. বা শ্রীরাম সীতা, শ্রীরাঁধারষ্কর্ূপে বাস ও বিরাজ করিতেছেন, ইহা 


শ্রীকৃষ্ণের আকার ৫১ 
বিবেচনা করিয়া সংসারাশ্রমে নিমেষের জন্য যাহাতে পাপাঁসক্ত না 
হন ও আত্মদেহেস্থিত সেই শিবশক্তির সেই শ্রীরামদীতার, সেই 
শ্রীরাধাকষ্ধের পরিতোষণার্থে আচরিত সর্ধকন্ নিবেদন করিতে নিত্য 
চেষ্টা ও শিক্ষা করেন তাহা হইলে, তাহাদের কোন তীর্থে গমন 
করিতে হয় না এবং তাঁহারা এ জনমেই উদ্ধার হইতে পারেন, বেদীস্ত- 
প্রণেতা-জীবত্রহ্মবাদী শ্রীক্ষষ্তদৈপাঁয়ন তাঁহার শ্রীমভ্ভাগবতে এ 
সন্কেতও করিয়াছেন । ফলে জীব ব্রক্ববাদিকে ও ভক্তিযোগ শিক্ষাদাতা। 
শরীকুষ্ণ লীলা কীর্তনকারীকে আমরা যে চক্ষেই দেখি না কেন, যে 
ভাবে ভাবি না কেন তিনি যে সমগ্র জগতের হিতাকাঁজ্ঞী, প্রশাস্তমনাঃ 
সর্বসন্মত ধর্মাপ্রচারক+ তিনি যে যথার্থই “অভাঁল লোচনঃ শক্ত, 
ভগবান বাঁদরায়ণ” তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । নমঃ বাশ্থদেবায়ঃ। 
নমঃ ব্যাসদেবায়ঃ | 





গীতি ৪ 
হরি! কোনটি তোমার আঁসল রূপ 
স্থধাই তোমারে? 
তোমার আঁসলরূপ, কেউ না জানে * 
| আমার মনে এইত হয় । 
তোমায় যে ভক্ত যেরূপ্পে দেখে, 
তার কাছেতে তাহাই রূপ! না 
তুমি প্রহলাদের হরি, অঞ্জুনের সখাঃ ৮০২২, 
আঁবাঁর যশোদাঁর ননিচোরা ৬5৪14 
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 ৫ই 


কৃষ্ণ চিন্তা 


বুন্দাবনের গোঁপীগণ, তোমায় দেখে আত্মহারা ! 
তোমার গলা ধরে নৃত্য করে, বাঁশী শুনে পাগল হয়! 
আমি নয়ন মুদে যেরূপ ভাঁবি 

আমার তুমি তাহাই.হও । 

বাঁসন! হৃদয়ে পুষে, বারে বাঁরে ইচ্ছা! হয়, 

কবে আমি গোপী হয়ে তাদের মত পাগল হব ? 
নটবর রূপ দেখে চখে আত্মহারা সদ! হব ! 

*আমি” কথা মুখ থেকে ভূলে আর বলবো নাকো । 





রাধানাথ সীতাপতি পার্ধতীর প্রাণ। 
অক্ষর অনাদি দেব পুরুষ পুরাণ ॥ 
চন্দ্রমা আদিত্য তুমি; ব্রন্ধ প্রজাপতি । 
বাষু, শুক্র, জল, তুমি তেজোময় জ্যোতি ॥ 
যে দিকে ফিরাই অশাথি, তোমারেই হেরি । 
যত্বকিঞ্চ তাই তুমি, আহা মরি মরি ॥ * 
ংসাঁর সমুদ্রে ডুবে, যে যাতনা! পাই । 
কর্ম দোঁষে ভূগি আঁমি, কাঁরো দোঁষ নাই ॥ 
তোমার অনস্ত কৃপ!, সদাঁভাঁবি মনে । 
নতুবা! জন্মিব কেন? বিপ্রের সদনে ॥ ? 
'যে দেশে কপিল মুনি দেব পতঞ্জলি । 
তীর্থ ভূমি করেছেন, দিয়ে পদধুলি ॥ 


৫৪ 


শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 


যে দেশেতে ব্যাঁসদেব, ভাগবত বচি। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা! গেয়ে, করেছেন শুচি ॥ 
ব্রহ্মতত্ব বুঝাঁবাঁরে, বদি যোগাঁসনে । 
কবি গুরু ধন্ত হন, রামায়ণ গানে । 
যে ভারতে হরিগুণ শ্রবণ কীর্তন । 
বর্ণাশ্রম ধর্ম যথা, নিয়ত পালন ॥ 
আসক্তি বন্ধন যথা, ছিন্ন ভিন্ন করি। 
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত থাকে, বহু নরনারী ॥ 
সেই দেশে জন্ম মম, তোমার রুপায় । 
ভক্তের সহায় তুমি, ওহে দয়াময় ॥ 
তোমার অনন্ত কৃপা, সদা ভেবে মনে । 
নিবেদন করি আমি তোমার সদনে ॥ 
শেষ দিনে শেষ ক্ষণেঃ ধাতুগত প্রাণ । 
ষড়চক্র ভেদি উর্ধে, করিবে প্রয়াণ ॥ 
সেই কালে কৃপা করি ওহে বংশীধাঁরী । 
দেখা দিও অকিঞ্চনে ভক্তের শ্রীহরি ॥ 
প্রার্থনা পুরিলে.মম সকল সংশয় । 

দূর হবে আর.হবে; সর্ধপাপ ক্ষয় ॥ 


অম্নাপ্ত 


